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আমার পরমারাধ্যা মাতা ৬ন্ুবাঁলা দত্ত, শৈশবে ধিনি' 

সর্বপ্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভাঁরতেব গল্প 

শুনিয়েছিলেন, ধার উৎসাহে সাহিত্য সাধনাব পথে 
এতদূর অগ্রসর হয়েছি-- - 

১. 

আমার পরমারাধ্য পিতা ৬অতুলচন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য 
সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য 
সাধনায় ব্যাপুত হয়েছিলাম, সেই পরম পৃজণীয় ও. 
পরম প্রিয় জনক জননীর অমর আত্মার স্মৃতির 

উদ্দেস্তে-_ | 

শ্রদ্ধাপ্তলি, 



লেখিকার অন্ান্ট বই $-- 
চেন। অচেনা । 

অধ্যাপিকার ডায়েরী । 

ভেসে যাওয়া ফুল। 

এর! ভুল করে বারে বারে। 

আলোর ইদারা। 
কালের পদধ্বনি। 

কালের ঢেউ। 

কাচের সংসার । 

সুখের লাগিযা। 

আলো ছায়ার অন্তরালে । 

নানা রং। 

চলার পথে । 

নষ্ট লগ্ন। 

হাসি ঝরা রাত্রি। 

চট্টগ্রামের লোকসহ্বীত। 
চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত। 

€ ১ম পৰ ২য় পর্ব, ৩য় পৰ) 



মুখ 
'িবিত্রে রামায়ণ মহাভারতে'ৰ চতুর্থ পর্ব গ্রকাশিত হল | প্রথম তিনটি পর্ব দেশ 

বিদেশের পাঠববৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ করায় ও তদের প্রেরণীয চতুর্থ পর্বটি 

লিখতে উৎসাহ পেয়েছি! 

বন চেষ্টা সত্বেও মুদ্রণ ত্রুটি থেকে অব্যাহৃতি পাওযা গেল না। আশা করি 

এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গ মার্জন1 করবেন। 

এই সংখ্যায় বাল্মীকির বামাষণ, কৃত্তিবাসী বামাযণ, বেদবাঁসের মহাভাবত, 

কাশীদানী মহাভাবত ছাঁডাও এ যুগের কযেকজন প্রথিতযশা কবি মহাকবির বটনা 

সভার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমার রচনা সর্বাঙ্গীণ সথন্দব কবতে চেষ্টা করেছি। 
অবশ্য আমার এই নতুন প্রযাসের সফলতাব বিচাব পাঠকবৃদ্দই কববেন। 

মে যুগের মহাকবিদেব লক্ষে এ যুগেব মহাকবিদেব দৃষ্টিভগীর বৈষম্য 
'দেখানোই আমাব একমাত্র উদ্দেশ্ত নয়। নতুন ভাব ও কল্পনার ছাব সমৃদ্ধ কবে 
তীবা এ ছুই অমর মহাকাব্যকে যেন নতুন লঙ্জাষ সাজিয়েছেন। মহাঁকবি 
মাইকেল মধুহ্দন দত্তের “মেঘনাদ বধ কাব্য”, কবিগ্ুক ববীন্দ্নাথ ঠাকুবেব 
'গান্বাবীব আবেদন” ও কবি নবীন সেনেব “বৈবতক' "কুরুক্ষেত্র ও পপ্রভাস' 
তিনটি খণ্ডকাঁবা বাঁমায়ণ ও মহাঁভাবতের কোন কোন অংশকে যে নব বপ 

দিয়েছে--তা! পাঠকদের কাছে তুলে ধবে আমার গ্রন্থটিকে হ্বায়গ্রাহী, আকর্ষণীয় ও 
'উপভোগ্য করে তুলবার চেষ্টা কবেছি। 

মহাকবি মাইকেল মধুস্দন দত্ত ও কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৰিচয় সাপেক্ষ 
নন। কবি নবীন সেনও এ যুগে পাঠকদেব নিকট অপবিচিত নন তীর 
স্বাদেশিকতা ও কাব্য প্রতিভার জন্ত। 

দীর্ঘ ৯৫ বৎসব পূর্বে কবি নবীন সেন তাব এই মহাকাব্য ত্রয়ে আর্ধ 
অনার্ধের ভেদাভেদ মুছে ফেলবার যে প্রথম প্রয়াস ঘটিয়েছিলেন, তীবই উত্তব 
পুক্কষদের বিংশ শতাব্দীতে অন্পৃশ্তঠতা বর্জন আন্দোলন তাব সেই প্রয়াসের 
প্রতিফলন বা অভিবাক্তি। তাই এই মহাঁকাবা হতে সে যুগ ও এ যুগেব 



[৬] 

চিন্তাধারাৰ মধ্যেও যে সেতু বন্ধন আছে--তা উপলদ্ধি কব! রর 
স্বভদ্্রার মুখেই তিনি আর্ধ অনার্ধের ভেদ যাুষেব সৃষ্ট -তা প্রকাশ করেছেন। 

বিভিন্ন যুগে জন্ম নিয়েছেন বিভিন্ন কবি, মহাঁকবি। কিন্তু যুগধর্ষের তারতমে 7 

একই বিষষবস্তকে অবলম্বন করে তাদের কাব্যেব মধ্যে ডেকে এনেছেন প্রকাণ্ড 
বিপ্রব। তাই বান্মীকি, কৃত্তিবাসেব বাক্ষস রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ মাইকেল মধুস্থদনের 
কলমে এমন ভাবে চিত্রিত হযেছে--সেখানে তাদের পাশে দেবতা বাম লক্ষণ 

নিশ্রভ হযে গেছে। 

তেমনি সে যুগের মহাকবিদেব লেখনীতে 'দৃবমা' 'সথভদ্রা' চবিত্র উপেক্ষিত 

হলেও মহাঁকবি মধুত্দন দত্ত ও কবি নবীন সেনেব তুলিতে তারা এক অন্থপম' 
রূপে পাঠকদেব সামনে গ্রন্ছুটিত হয়েছেন। তাই যুগের পরিবর্তনে কবিদের 
চিন্তাধারার বিবর্তনে চরিত্র স্ষ্টর মাধুর্য যে ফি অপরূপ বগ নেয় ভার ছি'টেফৌটা 
উদাহরণ দেবার প্রলোভন আমি সংঘত করতে পারিনি। 

আশা কবি বিভিন্ন কবিব কল্পনা অবলঘ্বনে আমাব চরিত্রগুলিব চিত্রায়ণে ষে- 
বিভিন্ন বগ ফুটে উঠেছে তা! আমাব প্রিয় পাঠকদেব আনন্দ দেবে। তীদেব কাছে 
স্থখখাঠ হয়ে উঠবে আমার এই স্ুদ্র বইটি। 

হযত অনেক সমালোচক এই কবিদেব কাবাকে নিছক কল্পনার গ্রচ্মেপণ 
বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করবেন। কিন্ত আজ অবধি কোনটি মূল রামাষণ বা 
মহাভারত বা কোন অংশটুকু গ্রক্ষেপণ তা হল্ফ, কবে কেউ বলতে পারেননি 

সংস্কৃত সাহিতোও অনেক কবি বাঁমায়ণের বিষ্য-বস্তকে অবলম্বন করে বিচিত্র 
সাহিতা হৃষ্টি কৰে গছেন। ভবভূতিব উত্তরবামচরিত্র ও বাম চরিত্রে" 
রা্মীকি বামীয়ণেব বাম চরিত্র হতে পার্থক্য লগ্ণীয়। তাই যদি হয়--. 
তবে এ যুগের কবি, মহীকবিদেব চিস্তাধাবাঁষ বাঁমায়ণ মহাঁভাবতেব যে বিবর্তন 

ঘটেছে_তা'তো যুগের দৃষ্টিভ্গীরই প্রকৃত দর্পণ। স্ুদুবগ্রসারী কল্পনা অবলম্বনে 
তীরা যে দুধর্ধ রাক্ষদদেব মধ্যে মানবতার মহত্ব ফুটিয়ে তুলতে পেবেছেন বা আর্ধ 
অনার্ধেব ভেদ্নাভেদে যবনিকা টানবার জন্ত উদাত্ত আহ্বাঁন জানিয়েছেন__তারই- 

সার্থকতা কি বর্তমান যুগে লক্ষণীয় নয়? 

আঁচখুঃ কবযঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পবে | 

আখ্যাস্তস্তি তখৈবান্তে ইতিহাসমিমং তুবি 

মহাভাবত বাঁমায়ণও কবিদেব বচনার সনাতন উত্স। এই ছুই কাব্য নিয়ে 
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"পূর্বে অনেক রচনীর সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিস্ততেও হবে। অতএব 
কৌন কবির রচনীকে অবজ্ঞার চোখে দেখা স্পর্? মাত্র। 

তাই বলছি বিতর্কের মধ্যে ন! গিয়ে বিভিন্ন যুগের কবি মহাকবিদেব দৃষ্টিতন্গীর 
মধ্যে দিষে চরিব্রচিত্রণে যে বিচিত্রতা দেখিয়েছি--এটাও আমীব গ্রন্থের অন্ততম 

অভিনবত্ব। 

আমার প্রথম তিন পর্বের সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে স্বামী 

গপ্রণবানন্দের প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবা সজ্যের 'প্রণব' পত্রিকায় তা উদ্ধৃত করলাম । 

শিগা। দত্ত 
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 



অভি 
প্রণব-৫*শ বর্ষ” ৩য় সংখ্যা আধা, ১৩৮৩ 

লেখিকা একটি ছুরূহ কার্ষেব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বামায়ণ ও মহাভারতের" 

বৈচিত্রামধ লৌক শিক্ষা মূলক চরিত্রাবদীব আলোচনা যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এই 
ছুই মহাকাব্যের অন্তর্গত বিশিষ্ট চরিত্রাবলীব তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা, 
অগ্ভাপি গর্ধাপ্ত হুইযাছে বলিষা মনে হয় না। লেখিকা! তাহাই করিতেছেন। 
আলোগা গ্রস্থেবপ্রথম পর্বে তিনি সীতা ও দ্রৌপদী এবং বাম ও যুধিষ্টিরের চবিত্র 
পাশাপাশি গ্রহণ করিযা উহার উপর শ্বীয় বিচারের অবতাবণা কবিয়াছেন। 
কোন কোন ক্ষেত্রে লেখিকার সহিত আমবা একমত হইতে না পাবিলেও সামগ্রিক 

ভাবে তাহার কার্ধেব উচ্চ প্রশংসা করিতেই হইবে। তাহার ভাষা! প্রাপ্তল। 
আলোচনার ভঙ্গী স্থন্দর। আলোচনায় শ্রদ্ধা আছে, দক্গত| আছে, অভিনবত্তের 
ম্পর্শও আছে। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামা। 

প্রণব ৫১শ বর্ষ” ওয় অংখ্যাঃ আবাঢ়ঃ ১৩৮৪ 

আলোচা গ্রন্থে তুলনামূলক বিচাবে বিশ্লেষিত হইযাছে “বাম ও যুধিটির, ( শেষাংশ ) 
এবং ককেষী, শকুনি ও দুঃশাসন” চবিতাবলী। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের ১ম পর্ব 
সম্বপ্ধে আমাদের অভিমত ( প্রণব-_-আধাঢ, ১৩৮৩) দ্রষ্টব্য । গ্রন্থকন্ীর বর্তমান 
প্রচেষ্টাও অন্ুবপ অভিনন্দন ও প্রশংসার যোগ্য। লেখিকার কতিপষ চমকপ্রদ 

সাহসী মন্তবা সথধী পাঠক সমাজ অবশ্ঠই দ্কীয দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতে মুল্যাফন 
করবেন। গ্রন্থটির বহুল এচার ও সমাদর কামনা করি। 

প্রণব-€৫২শ বর্ষঃ ৩য় জংখ্যাঃ আষাঢ় ১৩৮৫ 

শিপ্রা দের “চরিত্রে রামাণ মহাভাবত গ্রন্থথানিব অভিনবত্ব সম্বন্ধে আমাদেব' 
অনুকুল মতামত ১ম ও ২য় পর্বেব সমালোচনা কালে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। 

ভৃতীয় পর্বখানিও হুন্দর হইয়াছে। “রাবণ ও ছুর্যোধনে”র চরিত্রের তুলনামূলক 
আলোচনায বিদূষী লেখিকা তাহার যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের 
বহুল প্রচাব কামনা করি । 
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দুর্যোধনেব জননী, ধৃতবাষ্ট্রেব পত্রী গান্ধারী ও ইন্দ্রজিতের মাতা, 
রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী যেমন নারী জীবনে আশা আকাজ্কার 
চবম সোপানে উঠেছিলেন, তেমনি ছুঃখ দৈন্যেব শেষ স্তরে পড়ে 
মধ্যে তাদের জীবনের লীল! খেলার যবনিকা! পড়ে। স্থুখে যেমন 

ভাবা সমান ছিলেন, ছুঃখেও তীবা সম ছুঃখিনী। ইংরেজ কবি 
35056 381:900. ২০৪] 5:০0 এব উপবোক্ত প্রশ্নের উত্তব 

এই ছুই রাজমহিষীব জীবন কাহিনীতে পাঁওয়। যায়। রাজ খর্থ্য 
রাজমহিষীর সব প্রকাবেব সম্মান, শত পুত্রেব জননী, বহু পৌত্র 
পৌত্রী ছারা সমাবৃত গান্ধাবীব রাজসংসার যেন বিধাতাব অভিশীপে 

এক ফুখকারে বিলীন হয়ে গেল। গান্ধারী ও তার অন্ধ স্বামী 
ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে নিয়ে চলাব জন্য তাঁদের আদরেব শত সম্তান 
ও বহু পৌত্রও জামাইর কেউ-ই অবশিষ্ট রইল না। তেমনি 
রাক্ষসরাজ রাবণের প্রধান মহিষী মন্দোদরীব শত শত পুত্র পৌন্র 
সকলেই প্রাণ হারিয়েছিল লঙ্কাব যুদ্ধে। তাই উভয়েরই জীবন 
সায়ান্কে জীবন পাতা শুন্ত হয়েছিল। একমান্র বৃদ্ধ অন্ধ স্বামী 

ধৃতবাষ্ট্ ব্যতীত গান্ধারী হাবিয়েছিলেন আপন অন্য সব প্রিয়জনদেব । 
বংশে তীর দেউটি জ্বালাবাব আব কেউ ছিল না। তেমনি মন্দোদরী 

হারিয়েছিলেন স্বামী সহ সব সন্তানদের । রাবণ বংশে আর কেউ 
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ছিল না। উভয়েই শ্রিয়তম সন্তানদের হারিয়ে লুপ্ত বংশের শাখা! 
প্রশাখা পত্র পুষ্প বিহীন একটি জবাজীর্ণ কাণ্ডের মতই যেন তারা 
জীবিত ছিলেন। জীবন সন্ধ্যায় এর চেয়ে অধিকতব দুঃখ আর কি 

হতে পারে ? 

বীর ভীম যখন গান্ধাবীব নিকট ছুঃশাসন ও ছুর্যোধনকে বধ 

কবে তীঁদেব নিষ্র আচরণের দৌহাই দিযে আত্মপক্ষ সমর্থন কবছিলেন 
তখন গান্ধারীর বেদনাবিধুব হৃদয় মথিত করে যে কান্না আকাশে 

বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাৰ বেশ আজও পাঠকদেব কানে 
বাজে। সর্বহারা গান্ধারী খেদ করে বলেছিলেন-_ 

ৃদধস্তাস্ত শতং পুত্রান্ নিপ্ংত্বমপবাজিতঃ | 

কন্মান্নাশেষয়ঃ কঞ্চিদ্ ষেনাল্লমপরাধিতম্ ॥ 

সস্তানমাবয়োস্তাত বৃদ্ধযোন্ব তিবাজ্যয়োঃ ৷ 
কথমন্বদয়ন্তাস্ ষষ্টিবেক। ন বস্তিতা। (ত্রী) ১৫২১-২২ 

--এই বৃদ্ধের শত পুত্রকে বধ কবাব সময়ে অল্প অপরাধ করেছে 
এমন কোন একজনকে তুমি বাঁচতে দিলে না। আমর! উভয়েই 
বুদ্ধ। আমাদেব বাঁজ্যও হবণ কবেছ, আমারদেব এই অবস্থায় 

অদ্ধেব যচিব মত আমাঁদের একটি ছেলেকে কেন অব্যাহতি দিলে না ? 
কবি 79:০0 যেন সমছুঃখী, তাই তিনি উপলব্ধি করতে 

পেরেছিলেন যে জীবন পাতা থেকে প্রিয়জনকে একে একে হাঁবিয়ে 

বেতে দেখ। মানব জীবনের চরম ছুঃখ। বানী মন্দোদবীও স্বামী 
পুত্র হাবিয়ে এবপ ভাবে কেঁদেছিলেন। 

মহাঁভাবত মহাকাব্যে গাঁন্ধাবীব ও রামাষণ মহাকাব্যে মন্দোদরীর 
জীবনে ঢুভার্গ্েৰ এক অদ্ভুত সাদৃগ্ত দেখা যায়, এবং উভয়েব 

“ছ্বাদুৃষ্টেব জন্য দায়ী তাদের স্ব সব স্বামী ও পুন্রগণ। 
গান্ধারী গান্কাব-বাজা সুবলেব কন্যা ও কুকরাক্ত ধৃতবাষ্ট্রর মহিষী 

র্যোধনাদি শত পুত্রের জননী । 
মন্দোদবীব মা হেমা! নামে অপ্সরা» বাধা ময়দাঁনব। নদী 



নর গান্ধারী ও মন্দোদরী ৩. 

রাক্ষসবাজ বাঁবণের বাজমহিষী। গ্রান্ধারী রাজ্জী' না হয়েও বাজ্দীব 
সম্মানে অধিষ্টিতা, তিনি রাঁজমাত1। 
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উক্তিটি যেন গান্ধাবীৰ চরিত্রের অভিজ্ঞান পত্র। তার চরিত্রের 

পবিত্রতা ও মাধুয্য তাঁকে বাঁজবাণীর গৌরবেব চেষেও অধিকতব 
মহীয়সী করেছিল। 

ধর্মশীলা গান্ধারীব কথা ব্যাঁসদেব প্রথমেই উল্লেখ কবেছেন। 

কঠোর তপন্তায় মহারদেবকে তুষ্ট করে" গান্ধারী শতপুত্রের জননী 

হবেন এই বব লাভ করেন: গান্ধারীর এ বর প্রাপ্তির কথ! শুনে 
ভীগ্ঘ তার ভ্রাতুণ্ুত্র অন্ধ ধুতরাষ্ট্রর সঙ্গে তীর বিবাহেব প্রস্তাব 
পাঠালেন। 

গন্ধাবী ঘখন শুনলেন অন্মান্ধ বান্রপুত্রেব সঙ্গে তীর বিবাহ স্থির 
তখন তিনি স্বেচ্ছায় একখণ্ড পউবন্ত্র পুক কবে ভাজ করে নিজের 
দৃষ্টি শক্তিকে অবকদ্ধ করলেন এই মহৎ উদ্দেস্তটে যেন তিনি 
পতিত্রতা হয়ে থাকতে পারেন। নিজে চক্ষুগ্থতী ও স্বামী 
চক্ষুহীন--এ প্রভেদ যেন কোন সময়ে ভব মনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা 
না জাগায়। 

গান্ধাবী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। ভীব বিচিত্র জীবনের 
এই বৈশিষ্ট্য এই মানবীকে দেবীব আসনে বসিয়েছিল। 

গান্ধাবী ও মন্দোরিরী উভয়েই কঠোর গুজ। ব্রতাঁদির দ্বারা! শিবকে 
তুষ্ট কৰে তীর আর্শীবাদে বহু সন্তানের জননী হয়েছিলেন। কিন্তু 
তাদের স্বামী পুত্রদের অধর্ম ও অন্তায়েব পথে বিচবণের ফলে জীবন 
সন্ধ্যায় উভয়ে নিঃসন্তান হয়ে চোখের জলে মেদিনী ভাঁসিয়েছিলেন। 

কামীদাসী মহাভাঁবতে কবি গান্ধারী চরিত্র অন্য ভাবে এঁকেছেন। 

কুমারী অবস্থা হতেই গান্ধারীব সন্তানের আকাঁজ্জা প্রবল ছিল, যাব 
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জন্য তিনি মহাদেবের পুজা কবে শত পুত্রের বব লাভ করেন. 

বিবাহোভব জীবনেও তার দেই আকাজ্ঞাব অন্ুবৃত্তি পাওয়া যায়। 

ব্যাস তপোনিধ্। গুঁজে নিরবধি, 
গান্ধাবী সুবল স্থৃতা ॥ 

তীর সেবাবশে বর দিল ব্যাসে, 

হইয়া হরিষধূত। 

মহা বলবান্ স্বামী সমান, 
পাইবা শতেক সত ॥ (আঃ) 

বেদব্যাসের মহাভারতেও আইছে গান্কাবীর সেবায় তুষ্ট হয়ে, 
মহধি ব্যাসদেব তীকে বর দিতে চাইলে, গান্ধারী তাব পতির স্থায় 
শত পুত্রের বর প্রার্থনা করে ছিলেন। (সা বব্রে সদৃশ ভর্তৃঃ পুত্রাণাং 
শতমাতবনঃ | ) 

যথাসময়ে তিনি সন্তান সম্ভব হলেন। কিন্তু ছুবছরেও তার কোন' 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো না। অন্য দিকে কুস্তী একটি পুত্র লাভ করেন। 
এই সংবাদে গাঙ্ধারী ঈর্ষা বশতঃ নিজের উদরে আঘাত করে 
গর্ভপাত করবার চেষ্টা কবেন। নিজ মুখে ব্যাসদেবের কাছে তাঁ 
তিনি স্বীকারও করেছেন। কু্তীর প্রতি গান্ধাবীর এইবপ ঈর্ধাব 
দৃষ্টান্ত কাশীদাঁদী মহাভারতে অন্যএও দেখা যায়। 

গাঁ্ধাবীর গর্ভপাতেব ফলে লোহার শ্যায় কঠিন একটি মাংস পি 
ভূমিষ্ঠ হলো। তিনি তা ফেলে দিতে উদ্ভত হলে, এন সময়, 

ব্যামদেব এসে বললেন, ভাব বাক্য কখনো মিথ্যে হবে না। তীর 

উপদেশে গান্ধারী এ মাংসপিণ্ড শীতল জলেল্ডুবিয়ে রাখলেন, তা 
থেকে অনুষ্ঠ পর্ব প্রমাণ এক শত একটি ভ্রণ পৃথক হল। সেই 
জপগুলিকে তিনি পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর 
পরে একটি কলসে ছুর্যোধন জন্ম গ্রহণ করলেন। এক মাঁসেব 
মধ্যে তীর এক শত পুত্র ও একটি কন্া জন্ম গ্রহণ করল। এই- 
কন্ার নাম ছুঃশলা। ছুঃশলার স্বামী জয়দ্্রথ। 



গান্ধারী ও মন্দোদ্বরী ৫ 

কাশীদাসী মহাভারতে গান্ধাবী চরিত্রে হিংসা ঈর্ধা স্থানে স্থানে 
প্রকাশ পেয়েছে। কুস্তীকে একদিন ন্বয়ন্ুব পাষণ লিঙ্গকে পুজা 
করতে দেখে ঈর্ষা দগ্ধ গান্ধারী বলেছিলেন £-_- 

রড়ি এত গর্ব তোব। 

কিমতে পুর্জিস লিঙ্গ সংগুঁজিত মোব ॥ 
রাজার গৃহিণী আমি রাজাব জননী । 
কোন ভবসায় তুমি পূজ শুলপাণি ॥ (বিঃ) 

তখন কুস্তী এবং কু্তী পুত্রবা চিরকাল তাঁদের ন্যায্য অধিকার 
হতে বঞ্চিত। এমন কি কুস্তীর দেবতার পৃজাতে গান্ধারী অসহিষ্ণু 
কুস্তী জানালেন যেদিন হতে তিনি কুক কুলের বধূ হয়ে প্রবেশ 

কবেছেন, সেদিন হতেই তিনি পুজা করছেন। ভীন্ম, ধৃতবাষ্ট 
বিহ্র সকলেই তা জানেন। তা সত্বেও গান্ধাবী তার ফল-ফু্স ছু'ড়ে 
'ফেলে শীঁসিয়ে বললেন, ষেন ভবিষ্যতে আব কখনও ভিনি শিব 
পুজা, কববাব স্পর্থা না কবেন। 

গান্ধারী বলিল ছাঁভ পূর্ব অহঙ্কাৰ। 
এখন তোমাব শিবে কোন অধিকাৰ ॥ 

সবাকাঁর অনুমতি পুজি আমি হবে। 
আপনি জিজ্ঞীস গিয়। সবাকাঁর তরে ॥ 
দুব কর ফল পুষ্প যাহ এখ। হতে। 

ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পুজিতে ॥ (বিঃ) 

গান্ধাবীর এপ অন্তায় দাবী যেন শুলপাণিও সহা কবতে 
পাঁবলেন না। তিনি স্বয়ং এ ক্ষেত্রে আবিভূতি হয়ে জানালেন 
তাদের ছজনাব মধ্যে যিনি পবদিন সর্ব প্রথম সহস্র সুগন্ধী সুবর্ণ 
চাঁপ। দ্বিযে তার পূজা কবতে পাঁববেন, তিনিই এঁ রাজ্যের রাজমাতা 
হবেন। 

শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস । 
(কুস্তীকে ) মাঁতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস ॥ 



ঙ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

নিশ্চয় তোমাব এবে হৈল মহেষ্বর ৷ 
পুত্রগণে চাম্পা মাখি আনহ সত্বর ॥ 

এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন । (কিঃ) 
পরাশ্জ্রিতা বিধবা কুস্তীব প্রতি গান্ধারীব এই ৰপ আচবণ কেবল 

নিষ্ঠবই নয়, অশোভনও বটে। গান্ধারীব ধারণা শুলপাঁণিব সর্ত 
দৃবিদ্র কুত্তীব সামধ্যেব বাইবে। তাই গর্বে তিনি উৎফুল্প। এবং 
পবিহাঁদ করে কুস্তীকে বললেন, মহেশ্বব এখন তোমারই হলো। 
অর্থাৎ গান্ধাবী বাঁজজননী আর কৃত্তী স্বামী হীন কুরু গুরু আশ্রিতা। 

সহস্র সুবর্ণ ঠাপা যোগাভ কব কুন্তীব পক্ষে অসাধ্য । গান্ধাবী 
পুত্র ছুর্যোধনকে সহস্র স্বর্ণ টাপা' যোগাড কৰাৰ আব্দার ধবলেন ;-- 

স্তনি ছুর্যোধন আজ্ঞা দিল সেইন্গণ। 

সহস্র সহত্র আনাইল কমিগণ ॥ 
মণি মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিবণ। 
ভাণ্ডাব হইতে দিল স্বর্ণ শত মণ ॥ (বিঃ) 

গান্ধারীর আদেশে ছুর্যোধন ভাগার হতে শত মণ স্বর্ণ মণি মুক্তী' 
বেৰ কবে দিলেন এবং সহস্র সহস্র কমীকে কণক চাপা তৈবীর কাজে 
নিযুক্ত করলেন। 

অন্ত দিকে ছুঃখিনী কুত্তী বিষাদ সাগরে মগ্ন। সুগন্ধী সহ 

কণক টাপা৷ ষোগাড তাব পক্ষে স্বপ্ন মাত্র। পুত্রবা খেতে এসে 
দেখলেন জননী রন্ধন করেননি। ভীদেব কথারও কোন প্রত্যুত্তব 
মাতা দিচ্ছেন না। অজুনি কুস্তীর পাঁয়ে ধরে অনেক মিনতি কবলে, 

অবশেষে তিনি তাব ছুইখের কাবণ পুত্রদের জানালেন । 

উত্তরে অজুনি বলেন-_ 
৮*৯*৯৯০৯ তত মাতা এই কোন কথা৷ 

ষত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা ॥ 
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভগ্ুন। 

তুমি কোথা হতে দিবে কোথা পাবে ধন ॥ (বিঃ) 
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অজুনি সহ কণক টাপা এনে দেবেন মাকে কথা দিলেন। 

অররননেব প্রতিশ্রতি পেয়ে জননী কুস্তী রদ্ধন করে সম্ভীনদেব খেতে 

দিলেন নিজেও গ্রহণ করলেন। অবশেষে গ্রভাতে অর্জুন £-- 

বায়ব্য যুগল মনোভেদী অস্ত্র মাবি ॥ 
কাটিয়া কুবের পুরী পুষ্পের কারণ। 
বাষু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বব্ষিণ ॥ 

সুগন্ধী কণক-পন্স চম্পক মিশ্রিত। 

শিবের উপবে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত ॥ 

বাহির ভিতব আব দেউল উদ্ভান। 

পুষ্গেতে পুিত হৈল নাহি রহে স্থান ॥ (বিঃ) 

উপবোক্ত মতে অজুর্নি শিব মন্দিবকে কণক চম্পকমষ করে 

দিলেন। প্রসন্ন মনে কুস্তী ভোবে সর্বাগ্রে মহেশের পুজী সম্পন্ন 

করলেন। র 
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে ( কুত্তী ) বব দিল ॥ 
তব পুত্রগণ হবে কুককুলে রাজা । 
আজি হৈতে একা তুমি কব মম পুজা ॥ 

পরে -** *** ১** *** প্রাতে উঠিষা গান্ধাবী। 

সহস্র কণক পুষ্প হেমপাত্রে করি ॥ 

কুসুম চন্দন আঁব বহু উপহারে। 

নাবীগণ সহ যাঁন পুজিতে শঙ্করে ॥ 
শিরের আলয় দেখি পুষ্পেতে পৃণিত। 
যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত ॥ 
দেখিয। গান্ধাবী দেবী বিষন্ন বদন । (বিঃ) 

কুস্তীকে গান্ধারী জিজ্ঞেস করলে কুম্তী জানালেন এই ফুল দিয়ে 

তিনি শিবের পৃজী সাঙ্গ করেছেন এবং পৰিতৃপ্ত হযে বব দিয়ে নিজেব 
জায়গায় মহেশ্বর ফিরে গেছেন। 



্ ' চরিত্রে রাঁমায়ণ মহাভারত 

শুনিয়া গান্ধাবী ক্রোধে পুষ্প জলে ফেলে। 
গৃহে গিয়া পুত্রগণে অতি মন্দ বলে। 
সাধু কুস্তী সাধু পুত্র গর্ভেতে ধবিল। 
অকারণে শত পুত্র আমার জন্মিল ॥ (বিঃ) 

এখানে গান্ধারীকে একেবারে হিংসার প্রতি মৃত্তি করে চিত্রিত 
করা হয়েছে। সাধবী কুস্তীর প্রতি কুট হয়ে তিনি নিজ পুত্রদের 
পরাজয়ের গ্লানি মিটালেন। কাশীদাসী মহাঁভাবতে গান্ধারী চরিত্রে 
এইবপ কালিমা লেপনের কোন হেতু নির্ণয় কর! বায় না। 
বেদব্যাসের মহাভারতে এইৰপ কোন কাহিনীর উল্লেখ নেই। 
স্ুতবাং এইটি সম্পূর্ণ কৰি কল্পনা মাত্র ও প্রচ্ষেপণ। কুন্তী পাগুৰ 
জননী এবং পাগবরা সর্বজন প্রিয়। হয়ত সেইজন্যই কাশীদাসও 
একটু পক্ষপাঁত করেছেন । 

ধৃতবাষ্ট্র জন্মান্ধ এই জন্য তীর জীবিতাবস্থায় হূর্যোধন হস্তিনাপুবের 
রাজা হয়েছিলেন। হূর্যোধন চরিত্রে দেখা গেছে, সাবা জীবন 
তিনি পাগ্বদেব হিংসা ঈর্ধ্যা করেছেন। পৰস্রীকাতর ছুর্যোধন 
পাগুবদের কোন প্রকাব প্রাধান্য সহ্য করতে পাঁবেননি। ছুর্যোধনের 
এই ঈর্ধযার কারণ ভার পিত৷ ধূতরাষ্ট্র। গান্ধারী চরিত্রে সত্য ও 

ধর্মে প্রতি শ্রদ্ধা পাওয়। যায়। কিন্তু কোন প্রকার ঈর্ধ্যা, হিংস! 
বা নীচতার স্থান ছিল না। 
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গান্ধারী ও মন্দোদরী সন্বদ্ধে এই ন্ুচিস্তিত অভিমত খুবই প্রযোজ্য । 
ত্রৌপ্নদীব বিবাহের পব নুহদবর্গেব পৰামর্শে ধৃতরাষ্ট্র যখন কুন্তী 

ও নববধূ ভরৌপদী সহ পঞ্চ পাগুবকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনলেন, 
তখন দ্রৌপদীকে দেখে গান্ধাবী দিব্য চোখে যেন দেখেছিলেন__ 

পুত্রাণাং মম পাঞ্চালী মৃত্যুরেবেত্যমন্ভ | (আঃ) ২০৬২২ 

--এই পাঁঞ্চালী আমার পুত্রদেব ষেন মৃত্যুর কারণ মনে হচ্ছে । 
ভ্রৌপদীব বপবহ্ছিতে যেন গান্ধারীব পুত্রবা ভক্মীভূত হবেন 
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তিনি পূর্বাহেই ভা অন্মান কবেছিলেন। তিনি ভ্রৌপদীকে 
সন্তানদের দৃষ্টিব বাইরে সবিষ়ে রাখবাঁব জন্ বিছুরকে বলেছিলেন__- 

কুস্তীং রাজন্থৃতাং ক্ষত্তঃ সবধূং সপরিচ্ছদাম্। 
পাণ্ডোণিবেশনং শীত্রং নীয়তাং যদি রোচতে ॥ 

বথান্ুসং তথা কুস্তী রংস্ততে স্বগৃহে স্থৃতেঃ ॥ (আঃ) ২০৬২২ 

-হে ক্ষত্ত, তুমি যদি উচিত মনে কর তবে পৌষাক পরিচ্ছদ 
বিভূষিত করে বধূর সঙ্গে কুস্তীকে শী্ই পাখুব প্রাসাদে নিয়ে যাও, 
যাতে সে ভাবতে পারে যে পুত্রের সঙ্গে নিজের গৃহেই বাঁদ কবছে। 

এখানে কেবলমাত্র গন্ধারীর অন্তর্টি ও দৃবদশিতার পরিচয় 
পাওয়া যায় না, তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। 

অন্থাত্র ধৃতবাষ্ট্র কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন নয়, তাঁর অন্ুভূতিও ষেন ছিল 
না। গান্ধাবী অন্তব দিয়ে যা অনুভব কবেছিলেন, ধৃতবাষ্ট্র তা 
পারেন নি। 

গান্ধীরী ও মন্দৌদরী উভয়েই বংশ নাশেব ভযে গহিত কর্ম 
হতে নিজ নিজ ত্বামী পুত্রদেব নিরস্ত কবতে প্রভূত চেষ্টা করেছেন। 
কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রেব অন্ধ পুত্র স্নেহ এবং অদম্য লোভ এবং বাঁবণের ধর্সে 
বিমুখত। ও কামান্ধতাৰ অবশ্ঠন্তাবী পরিণতিতে উভয়েই নিবংশ 
হয়েছিল। 

বাঁবণ যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যাবাব জন্থ প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন 
মন্দোদরীও এই কুলক্ষয় অংগ্রাম হতে স্বামীকে বিবত হতে 
বলেছিলেন। 

আপনাব দোষে বাজ কৈলে বংশনাশ। 
বামের ীতা বামে দেহ থাকুক গৃহবাস ॥ (লঃ) 

মেয়েদের অস্তরূ্টি ও দূরদর্গিত পুরুষদের থেকে বেশী। 
ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্বশাতেই জন্মান্ধতাব জন্য তাব জ্যেষ্ঠ পুত্র ছুধোধন 

ন্বাজা হয়েছিলেন। কিন্তু পাঁগুবদের অতুল এর্ব্ধ্য ও ঈর্ষণীয় প্রতিপত্তি 
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ছর্যোধনকে সুস্থির হয়ে বাজ এই্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত কবেছিল। মাতুল 

শাকুনিব কুপরামর্শে পাগুবদেব পাঁশ! খেলা হারিয়ে যখন পাগুবদের 

এর্বর্য্যের পর প্রথধ্য পণে লাভ করছিলেন, তখন ধৃরাষ্ট্র পুত্রের 
জয়ে আত্মহাবাঁ, কেবল জিজ্ঞাসা কবছিলেন, এবাব কি জয় কবা 

গেল? এবার কি জয় কব! গেল? 

পুত্র স্েহে ধূতবাষ্ট্র পুত্রের জয়ের পৈশাচিক উল্লানে যখন উন্ত্ত 
প্রায়, তখন জননী গান্ধারী অন্যান্ত মহিলাদের সঙ্গে অন্তঃপুরে 

শোকাতুরা হয়ে ক্রন্দনব্তা। কি বকম বিপরীত ছবি |! 
এখানে ধৃতবাষ্ট্র চরিত্রের সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এর 

পাঁশে গান্ধাবীর ধর্মের প্রতি গৌঁডামি "মামী স্ত্রীর চরিত্রে এক 

প্রকাণ্ড ব্যবধান নির্দেশ কবে। ধুতরাষ্ট্র গান্ধারী মিলন যেন ছুই; 
বিপবীত চরিত্রের সহ অবস্থান । 

উপবোক্ত দৃষ্টান্ত হতে প্রতীতি জন্মে যে ধৃতবাষ্ট্র স্বভাঁবতঃ ধর্সজ্ঞান 

বঞ্দিত, হিংসা ঈর্ধাব দ্বাবা তার মন পবিপূর্ণ। কিন্তু অধর্মের সঙ্গে 
গান্ধাবী কখনও আপোষ করেন নি। ভাই জ্ঞোষ্ঠপুত্র ছূর্যোধন 
কুকক্ষেত্র যুদ্ধে যাবার প্রান্ধালে মাতাব আশীর্বাদ প্রার্থনা কবলে 
ধর্মনিষ্ঠা গান্ধারী বললেন 'ঘতো ধর্ম স্ততোজয়ঃ। ছেলেকে আশীর্বাদ 
করে বলতে পাবলেন না, “তোমাব জয় হোক? । 

যখন ছুঃশাসন দ্বৌপদীকে সভামধ্যে কেশাকর্ষণ করে বলপূর্বক 
টেনে আনলেন এবং কর্ণেব নির্দেশে ছুঃশীসন তাকে বিবন্ত্ব করবার 

জন্য সবলে তাঁব বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলেন, তখন পুত্রদেব পাঁপকর্মের 
জন্য তাঁদেব ভবিষ্যৎ অমঙ্গলেব ছবি যেন গান্ধাবীব মানস পটে ফুটে- 

উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে অশুভ লক্ষণ ও শব্দ তাকে অস্থিব করে 
তুললে! ৷ তিনি ধৃতবাষ্ট্রকে দ্রৌপদীকে বর দিয়ে শীস্ত কবতে অন্ুবোধ 
কবলেন। তীর আর্ত কণ্ঠ আমরা পুনবাস্প শুনলাম যখন ছুর্যোধনের" 
পবামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পুনবায় পাগুবদের পাশ! খেলায় আমন্ত্রণ করলেন। 

'তিনি ধৃতবাষ্ট্রকে প্মবণ কবিষে দিলেন-_- 
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জাতে ছুর্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভীষত। 

নীয়তাং পরলোঁকায় সাধ্বয়ং কূলপাঁংসনঃ ॥ (সঃ) ৭৫২ 

- ছুর্যোধন জন্মাবামাত্রই মহামতি বিদ্বব বলেছিলেন যে এই পুত্র 
কুল নাশক হবে। ্তবাং ইহাকে এখনই পরলোকে প্রেরণ করা 

উচিত । 
এই পুত্র জন্ম গ্রহণেব পরই শূগীলেব মত কর্কণ কণ্ঠে ডেকেছিল। 

' সুতরাং এই পুত্রেব জন্য সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস হবে। 
ম। নিমজ্জীঃ ব্বদৌষেণ মহা ত্বং হি ভাবত। 
মা বালানামশিষ্টনামভিমংস্থা মতিং প্রভো। ॥ (সঃ) ৭৫৪ 

--হে ভারত, তুমি নিজ দৌষে মহাঁসাগবে নিমজ্জিত হোঁয় না? 

হে প্রত, তূমি অশিষ্ট এই বালকদের বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিও ন1। 
ম! কুলস্ত ক্ষয়ে ঘোরে কাবণং ত্বং ভবিষ্যসি। 

বন্ধং সেতুং কো মনু ভিন্দ্যাদ্ ধমেচ্ছান্তচ পাবকম্॥ 

(সঃ) ৭৫1৫ 

তুমি স্বয়ং এই কুলের ভয়াবহ বিনাশের কাঁবণ হইও ন1| বদ্ধ 
সেতুকে কে বিনাশ করতে চাষ ও শান্ত অগ্নিকে কে গ্রজ্ঘলিত 
করতে চায়। 

পীণ্ডবরা শীন্ত হয়েছে, আবাব কেন তাদেব ক্রুদ্ধ কবছ? তুমি 
স্েহবশে ছুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারনি, এখন তার ফলে কুকবংশ 

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 
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তাব স্বামীর গোঁচরে আনলেন। এমন কি ধুতরাষ্্রকে ধিক্কার দিতেও 
তিনি কোন কু্ঠা বোধ কবেন নি। 

শাস্তরং ন শাস্তি ছুর্বদ্িং শ্রেয়সে চেতবায় চ। 
'ন বৈ বৃদ্ধো বালমভির্ভবেদ্ বাঁজন্ কথঝচন ॥ (সঃ) ৭৫৭ 

--শীস্ত হষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে শীসন করে কখনও কল্যাণের 
পথে নিষে যেতে বা অক্যাণের পথ হতে নিবৃত্ত কবতে পারে না। 

কিন্তু তাই বলে রাঞ্জ" বৃদ্ধেব বালবুদ্ধি অর্থাৎ বাঁলকদেব ন্যায় ছুষটবৃদ্ধি 
হওয়া কখনই উচিত নয়। 

ত্বনেত্রাঃ সন্ত তে পুত্রা মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষু। 
তন্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ ॥ 

তথ! তে ন কৃতং রাজন পুত্রন্নেহান্নবাধিপ । 

তস্ত প্রাপ্ত ফলং বিদ্ধি কুলাস্তকবণায় ষৎ॥ (সঃ) ৭৫1৮-৯ 

আমাৰ মত অস্নু্দাবে এই কুল কলঙ্ককে ত্যাগ কব। হে 
রাজন্. পুত্র স্পেহে তুমি তা না কবাতেই এখন কুলক্ষয়কব ফল প্রাপ্ত 
'চ্ছ। তুমিই পুত্রদেব চালাও। তাবা যেন তোমাকে পবিচালনা ন! 
কবে। পাগুবদের এখবর্যা দেখে বিদীর্ণ হৃদয়ে তোমার পুত্রবা সম্পদ 
লাভ করলে তোমাকেও পরিত্যাগ করতে পারে ুতরাং তুমি , 

আমাৰ কথায় এই কুলাঙ্গাব পুত্রকে পবিত্যাগ কব। 
হে নরপতি, ভূমি যদি পুত্রত্মেহে অন্ধ হয়ে আমাব কথান্থুসাবে 

কাজ না কব, তুমি কুলনাশেব জন্যই কাজ কবছ বুঝতে হবে। 
তাহলে তার ফলও অচিরেই লাভ কববে। 

কাশীদাী মহাভাবতে গান্ধাবী বলেছেন-_ 

বৃদ্ধ হৈযে তুমি কেন হও অন্যমতি।  । 
আপনি জানহ তুমি ছুষ্টেব প্রকৃতি ॥ 

এখন ত্যজহ কুলাঙ্কাব ছূর্যোধন। 

ইহা! ত্যজি নিজ বংশ বাখহ বাজন ॥ 
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মম বাক্য নাহি শুনি পুত্র-বশ হবে। 
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে ॥ 

ধনে বংশে বৃদ্ধ হইয়াছে হে রাজন। 
সর্বনাশ কব প্রভু কিসের কারণ ॥ 
সম্প্রতি সুখের হেতু কর কেন কাজ। 

পশ্চাতে কি হৈবে নাহি গণ মহাবাঁজ ॥ 

রান ০ 

মারার 

পুন আজ্ঞ না হয় আনিতে পাগুবেবে ॥ (সঃ) 

গান্ধাবী ধৃতরাষ্ট্রকে সতর্ক কবে আরও বলেছিলেন__তোমাব শাস্তি, 
ধর্ম ও স্যাঁষ বুদ্ধি জাগ্রত হৌক। তুমি প্রমীদপ্রস্ত হও না। অন্যায় ভাবে" 

যে লক্ষ্মী লাভ হয়, তা সমূলে ধ্বংস করে। প্রথমতঃ তিনি মুছু 
থাকলেও ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পুত্র পৌত্রা্দিকেও তিনি ধ্বংদ করেন। 
তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অতি বিনীতভাবে পাণগুবদেব পুনরায় দৃতক্রীড়ায় 
আহ্বান করতে বাঁবণ করেন। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে "গান্ধাবীৰ আবেদনে” গান্ধীবীব বলিষ্ঠ 
চরিত্রের পৰিচয় পাঁওয়। ষায়। 

গান্ধাবী কুপুত্র হুর্যোধনকে ত্যাগ কবতে বললে, ধৃতরাষ্ট্র উত্তর 

দিয়েছিলেন, ধর্ম যে লঙ্ঘন করেছে, ধর্মই তাঁকে শাসন করবে। কিন্তু- 
তিনি পিতা কি করে সন্তানকে ত্যাগ কববেন ? 

ধৃতরাষ্ট্রের এড়িয়ে চল! জবাবে ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধাবী বললেন-_ 

মাতা আমি নহি? গর্ভভার জর্জরিতা 

7557 

রত পনর বুল 
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ছুই ক্ষুদ্র বাহু বৃস্ত। দিয়ে--লয়ে টানি 

মোর হাসি হতে হাঁসি, বাণী হতে বাণী, 

প্রাণ হতে প্রাণ? তবু কহি মহারাজ, 
এই পুত্র ছুর্যোধনে ত্যাগ কবো৷ আজ । 

পিতার চেয়েও সন্ভানেব উপর মাতার দাবী অধিক কেন সুন্দর 
ভাবে কৰি এখানে গান্ধারীর মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজেব অন্থ 
পরমানু দিয়ে যে সন্তানকে জননী কেবল জন্মই দেননি, কত স্নেহ 
মমতা দিযে তাঁকে বড কবে তুলেছেন, অতি আদবের হলেও কুপুত্র 
বলে তাকে ত্যাগ কবতে স্বামীকে অন্থবোধ কবতে তিনি সঙ্কোচ 
বোধ করছেন না । 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন-_কী বাখিব তাবে ত্যাগ কবি? 

গান্ধারী --ধর্মতব। 
ধৃতবান্্টী . --কী দিবে তোমার ধর্ম? 
গান্ধারী -- দুঃখ নব নব 

পুত্রস্থখ বাজ্যস্থুখ অধর্সের পাঁণে 

জিনি লয়ে চিবদিন রহিব কেমনে 

ছুই কাট! বক্ষে আলিঙ্জিয়৷ ? 

এত সহজ সবল ভাবে এমন অপূর্ব সত্য কবি গান্ধারীর মুখে 
দিয়েছেন। ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার কবেছেন ব্দিও ধর্মের পথ যে 
পিচ্ছিল, কণ্টকপূর্ণ, তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। অধর্ের সঙ্গে 
ধর্সেব সন্ধি কখনও সম্ভব নয়। 

অন্ধত্ব তিনি বলেছেন-_ 

অধর্মেব মধুমীখা বিবফল তুলি 
আনন্দে নাচিছে পুত্র, স্নেহমোহে ভুলি 
সে ফল দিয়ো না তাবে ভোগ করিবারে-- 

কেড়ে লও, ফেলে দাও কীদাও তাহাবে। 
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ছল লব্ধ পাঁপম্ফীত রাজ্য ধন জনে 
ফেলে রাখি সেও চলে যাঁক নির্বাসনে, 

বঞ্চিত পাগুবদের সমছুঃখ ভার 

ককক বহন। 

এখানে গান্কাবীব এক ককণ ব্যাকুলতার ছবি আমরা দেখতে 
পাই। সন্তানকে বিষেব নাডুং নিয়ে খেলতে দেখলে ন্েহময়ী 
জননী যেমন ছুটে যেষে তা কেডে নিষে শিশুকে কীদান, গান্ধারী 

ও তীঁব স্বামী ধৃতবাষ্ট্রকে স্নেহময়ী জননীর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করতে বললেন। 

পাঁপলন্ধ খ্বর্ষ্য যা ছল চাতুরীব দ্বাবা লাভ কর! হয়েছে তা 
।পেয়ে পুত্র ছুর্ধোধন আনন্দে উৎফুল্ল । ছুর্ধোধনকে এ খরশবর্য্য ভোগ 

কবতে দিতে নিষেধ কবে গাদ্ধাবী পাগুবদের সঙ্গে তাঁকেও (ছূর্যোধন ) 

নির্বাসনে পাঠাবাব জন্য উপদেশ দিলেন । 

কি সুন্দর ভাবে জননী বলছেন-- 

কেড়ে লও, ফেলে দাও, কীদীও তাহারে 

ছবাত্মা পুত্রকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত কবে তাকে অধর্মের 

আশ্রয় থেকে ধর্মের পথে টেনে আনবাব জন্যই দুঃখী মাতার ভাবাক্রাস্ত 
হ্দয় ব্যাকুল ও উদ্বেলিত । 

গান্ধারী ধৃতবাস্্রকে বাজকর্তব্য সন্বন্ধে সজাগ করে বললেন-- 

তুমি বাজ! বাজ-_অধিরাজ, 
বিধাতাব বাম হস্ত ঃ ধর্মবক্ষা কাজ 

তোমা--+পবে সমপিত, শুধাই তোমারে, 
ষদি কোনো প্রজা তব সতী অবলাঁবে 

পরগৃহ হাতে টাঁনি কবে অপমান 

বিন! দৌষে-_কী তাহার করিবে বিধান ? 
ধৃতবাষ্্র জানালেন---নির্বাসন দণ্ড । 
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গান্ধারী-_ তবে আজ বাঁজপদতলে 
সমস্ত নারীব হয়ে নয়নের জলে 
বিচাব প্রার্থনা করি। পুত্র মহ 
অপরাধী প্রভু 1," 

স্বার্থ লয়ে বাধে অহ্রহ ভালিমন্দ 

নাহি বুঝি তাব। দণ্তনীতি, ভেদনীতি, 
কূটনীতি কত শত পুকষের রীতি 
পুকষেই জানে । বলেব বিরোধে বল, 
ছলেব বিরোধে কত জেগে উঠল ছল, 

কৌশলে কৌশল হানে মোর! থাকি দূরে 
আপনার চি শান্ত অন্তঃ চিনি! | 

ভা বাধায়ে টা 

যে নব পত্বীবে হানি লয় তার শোধ 
সে শুধু পাঁষগু নহে, সে যে কাপুকষ। 

মহারাজ কী তাৰ বিধান? 
রাজদণ্ড স্ায়দণ্ড। এই দণ্ড মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রাখে ন1) 

পুত্রেব ছুকর্মে অপমানে ভর্জরিতা! জননী স্বামীব নিকট কেবল পুত্রের 
বিকদ্ধে অভিযোগ্ই কবেননি। তাব দণ্ড প্রার্থনা করেছেন। 

এখানে গান্ধারীর চরিত্রে জননীব স্মেহ অপেক্ষা ন্যায় ও ধর্মেব 
দাবী প্রধান হয়েছে। তাই অহেতুক নারীর নিগ্রহেব ব্যথ।-ছাপিয়ে 
উঠেছে মাতৃন্নেহকে। কি অপূর্ব | 

ভেবেছিন্ু গর্ভে মোৰ বীব পুত্রগণ 
জন্মিয়াছে- হায় নাথ, সেদিন যখন 

অনাথিনী পাথণলীব আর্ত কণ্ঠরব_ 
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ছুটিয়া গিয়া 

হেরিন্ন গবাক্ষে, তার বন্ত্র আকষিয়া 

খলখল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে 

গান্ধাবীর পুত্র পিশাঁচেরাঁ_ধর্ম জানে 

সেদিন চুর্িয়া গেল জন্মের মতন 
জননীর শেষ গর্ব, 

ছল, ছলনা কবে পাঁশ! খেলায় পাগ্ুবদেব হারিয়ে তীদের সব. 
ধরশব্ধ্য ও পাগুবদের জয় করে শেষ দানে দ্রৌপদীকে ও জয় করে যখন 
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ জয়োল্লাসে পিশীচের মত সভা মাঝে দ্রৌপদীকে 
লাঞ্ছিত করছিলেন, তখন রাজ-অন্তঃগুরে এক মাতৃহৃদয় তখ] নারীহাদয় 
ব্যথা বেদনায় ডুক্রে ডুক্রে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলেন। ঠার মাতৃত্বের 

অহঙ্কার, নারীত্বের, গর্ব, রাজবাণীর গৌরব ধুলায় লুষ্টিত। তাঁর 
বীরপুত্রগ্পণ তাঁদের মায়ের সব গৌবব যেন হবণ করেছেন। তিনিও 
যেন দ্রৌপদীব সঙ্গে গলা মিলিয়ে সভাস্থ সমস্ত কুরুবৃদ্ধ ও 
গুরুজনদের ধিক্কাব দিলেন, গান্ধারীর চরিত্রে এ রকম অমর্ষণ অতি 
বিরল। 

পৌকষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত। 
তোমরা হে মহাঁরহী, জড় মূত্তিবং 
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে 
কেহ বা হাঁদিলে, কেহ কবিলে কৌতুকে 
কানাকানি__কৌধ মাঝে নিশ্চল কৃপাণ 
বন্তঃ নিঃশেষিতি লুপ্ত হা 

নিদ্রাগত 1." 
এ মিনতি দূব করে! উল লাজ 
বীর ধর্ম করহ উদ্ধাব, পদাহত 
পাপী ছুর্যোধন। 

গান্ধারীর মুখে বিশ্বকবি ববিনাথ আদর্শ বাজার কর্তব্য সম্বন্ধে 
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'জোর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। গান্ধাবী ধৃতরাষ্ট্রকে ছ'শিয়ার কবে 
বলেছেন যদি পুত্র স্নেছে অন্ধ হয়ে অপবাঁধী পুত্রের বিচার না! কবেন 
তবে এতকাল তিনি রাজবিচারে যাদের দণ্ড দিয়েছেন সেই দণ্ডেব 
যাতন! দগুদাতাকে ভোথ করতে হবে। 

এ যুগে কবি গ্ান্ধাবীকে আদর্শ করে কেবল কুপুত্রদের জন্য 
জননীর ব্যথার ভাষা দেননি, লজ্জায় প্রগীড়িত জননী-হৃদয়েব এক 
নিখুঁত ছবিও এঁকেছেন । 

এঁ যুগেব কবি বেদব্যাঁসের গান্ধারী চরিত্রকে এ যুগের কবিগ্তক 
রবীন্দ্রনাথ যেন আরও বলিষ্ঠ বপ দিয়ে যুগোপযোগী করে চিহ্িতি 
করেছেন। কবির গান্ধাবী নিভাঁক, ন্তায় ও ধর্মেব এক একনিষ্ঠ 

পুজারী, স্পষ্টবাদী এবং যথার্থই পৃর্জার্থ। ধিকৃত করেছেন ভিনি 
রী মহাব্হীদেব। 

কিন্তু গান্ধারীর কাতর অন্ুবোধ, অকাট্য যুক্তি ও সব র্ 
পরামর্শ উপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কুলের অন্ত বা ধ্বংস হোঁক, 
আমি তা নিবাবণ কবতে পারবো না। আমার পুত্রদ্ের ইচ্ছা 
মৃত কাজ হোক, পাণ্ডবরা! ফিরে আন্মুক এবং আমার পুত্র পাগুবদের 

সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলা ককক। 

স্বামী স্ত্রী উভয়ের চরিত্রের কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্ঠ ? একজন 
ৃঢ়ভাঁবে ধর্মকে জীকড়ে ধরে অপবাধী নিজ সন্তানেব নির্বাসন দণ্ড 
চাইতে কুষ্টিত নন। অন্য জন "ঘা ঘটবে তা ঘটবে, এ প্রবচন্বে 
উপর নির্ভর করে ধর্মীধর্স নিবিচাবে পথ চলেছেন। একজন জেনে 
সুনে পাঁয়ে পাঁয়ে অধর্মের দিকে এগিয়ে চলেছেন। অন্যজন 

ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য আত্মজকে নির্বাসন দিতেও ছ্ধা করছেন 

না। নারী চরিত্র ব্বভাবতঃ কোমল ও ষন্তীন ন্েহে অন্ধ । কিন্ত 

এ ক্ষেত্রে এক বিপবীত দৃশ্ত। সন্তান স্েহে গান্ধাবীর মাতৃ- 
ন্ছৃদয় রণ ক্চ্র্ণি হলেও সংসাবেব বাজ্যের ও অন্তান্ত সম্তানদেব মর্দলেব 

জন্য পাঁপী ছুর্যোধনকে বর্জন করবার জন্য তিনি ধুতরাষট্রকে পরামর্শ 
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দিচ্ছেন। কিন্তু সন্তান স্বেহে অন্ধ ধৃতবাষ্ট্র অধর্ম কবছেন জেনেও, 

অন্ায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন একমাত্র পুত্র ছুর্যোধনের আব্দারে। 
বনবাসেব প্রতিশ্রুত ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে, পাগুবর! 

সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন ভ্রপদ বাজাব পুরোহিতের মাধ্যমে । ছূর্যোধন 
লেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। : ধুতবাষ্্র সপ্তয়কে পাণ্ডবদের 
অভিমত জানতে পাঠালেন! অপ্য় ফিরে এলে ধৃতবাষ্ট গোপনে 

তাব থেকে উভয় পক্ষেব সৈস্থেৰ শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। 
সঞ্চয় বললেন, নির্জনে আপনাৰ কাছে কিছু বলব না। কাঁবণ 

আপনি ঈর্ধ্যা দমন কবতে পাবছেন না। মহধি ব্যাসদেব এবং 
গান্ধারীর সামনে আপনাকে কৃষ্ণ ও অর্জনের অভিপ্রায় জানাতে 
পারি। কাবণ তীর! ধর্মজ্ঞ ও বিবেকী। 

সপ্তয়ের এই অভিমত নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত কবে যে মহারাজ ধৃতবাষ্ট্ 
অপেক্ষা গান্ধাবীই তাব চরিত্রের বৈশিষ্ঠে সকলেব কাছে অধিকতর 
সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন। 

অবশেষে সপ্য় সর্বসমক্ষে জানালেন যুধিষ্টিব সঞ্জয়কে জানিয়েছেন 
শীত্তিই তীদেব কাম্য, তবে অর্ধরাজ্য অথবা পাঁচ ভ্রাতাকে অন্ততঃ 
পাঁচটি গ্রাম দিতে হবে। অন্যথা যুন্ধ অবপ্ঠানভাবী। সন্ধিবাযুদ্ধ 
উভয়েব জন্যই তীবা প্রস্তুত। ৃ 

সপ্তয়েব মুখে নবনাবাণ কৃষ্ণার্নেব শক্তির কথা শুনে ধৃতবাষ্্ 

ভীত হযে দুর্যোধনকে সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মত হতে বললেন। কিন্তু 
ছুর্যোধন সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না৷ তখন ধৃতবাষ্ট্র গান্ধারীকে 

বললেন--তোঁমাব ছুর্জন পুত্র গুকজনদেব কথা৷ না শুনে অধংপাঁতে 
ৃ যাচ্ছে। 

ধ্বংদেৰ মুখে পৌছে অন্ধবাজা ধৃতবাস্ট্রের ছ'শ হয়েছে গান্ধাবীব 
ছর্জন পুত্র অধঃপাতে যাচ্ছে। এদিন পুত্রবা ভীবই পুত্র ছিল। 
এখন যখন ধ্বংসের মুখে এগিয়ে এসেছে, তখন তোমার (গান্ধাবীর ) 
দুক্তন পুত্র। 
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গাঁ্ধারী দুর্যোধনকে বললেন-- 

ধশ্য্যকাম ছুষ্টাত্বন বৃদ্ধানং শাঁসনতিভা। * 

এহ্ধ্য জীবিতে হিত্বা' পিতবং মঞ্চ বলিশ ॥ 

বর্ঘয়ন্ ্ হ্দাং গ্রীতিং মাঞ্চ শোঁকানলে দহন্। 
নিহতো ভীমসেনেন স্মার্ভাসি বচনংপিতুঃ ॥ (উঃ) 

»-হে বৃদ্ধদের শাঁসন অতিক্রমকারী, এঁখর্য্যকামী ছৃষ্টাত্বা, তুমি 

ধশত্ধ্, জীবন, পিতা এবং আমাকেও হাবাবে। শত্রুদের আনন্দ 

বর্ধন করে আমাকে শোকানলে দগ্ধ করবে, ভীমসেনের হাতে যখন 

নিহত হবে, তখন পিতার বাক্য স্মবণ করবে 

জননী হয়ে এবপ স্পষ্ট তিরক্কার করতে কুণ্ঠা বৌধ করেন নি। 
উভয় পক্ষে শাস্তি স্থাপনেৰ শেষ চেষ্টা করবার জন্ত কৃষ্ণ হস্তিনায় 

কুক সভায় উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণের হিতোঁপদেশ, ভীন্ম, ভ্রোণ, 
বিছুর প্রভৃতির উপদেশ ধূতবাষ্ট্রেব শাস্তির বাণী সবই ব্যর্থ হল। 

উপার়াস্তর না দেখে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে রাজসভায় আনবাব জন্য 

বিদুরকে পাঠালেন। ধূতবাষ্ট্রেব ধারণ! ধর্মশীল1 গ্রান্ধারী পুত্র 
হুর্যোধনকে সুপথে ফেবাতে পারবেন। 

উপবোক্ত ঘটনা প্রমাণ করছে যে ধৃতরাষ্্রও গান্ধারীর প্রবলতর 

শক্তির কথা জ্ঞাত ছিলেন। 

অবাধ্য অশিষ্ট লোভী পুত্র সকলের উপদেশ অগ্রাহা কবে সভাগৃহ 
ত্যাগ করেছে--এ খবব গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জানতে পারলেন। 
তিনি ছুর্যোধনকে শীঘ্র আনবার জন্য আদেশ দিলেন। অধাঙ্জিক 
অশিষ্ট ব্যক্তি কখনও রাজ্য লাভ করতে পাঁবে না। তথাপি এই. 
ছুবিনীত রাজ্য লাভ কবছে। তিনি স্বামীকে ভর্খসনা করে বললেন-_ 

আগ্তমাপ্তং তথাপীদমবিনীতেন সর্বথা। 
ত্বং হোবাত্র ভূষাং গহোণ ধৃতবাষ্্র স্ৃতপ্রিয়ঃ ॥ 

যো জানন্ পাপতামস্য ততপ্রজ্ঞীমন্থুবর্তসে। (উঃ) ১২৯১১ 

_“মহাঁবাঁজ, তোমার এই পুত্রই সর্বাপেক্ষা প্রির। সেইজন্ 
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বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তুমিই ভর্খননার ষোগ্য। কারণ তুমি 
তার অভিপ্রায় পাপণূর্ণ জেনেও সর্ধদা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছো ব। 
অনুসরণ কবেছে।। 

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গাঙ্কাবীর এ রকম: কটাক্ষ উপস্থিত পরিস্থিতির 
সঠিক মূল্যায়ণে তিনি সক্ষম এ সত্যই প্রকাশ করে। 

অশক্যহদ্য ত্বয়া রাজন্ বিনিবর্তয়িতুং বলাৎ। 

বষ্ট্রপ্রদানে মুহা বালিশত্ত ছুবাত্বনঃ ॥ (উঃ) ১২৯১৩ 
-_মূঢ়, ছুর্জন পরিবেষ্টিত এই ছুবাত্বাকে তুমি বাজ্য সমর্পণ করায় 

আজ তোমাকে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে । 

দূর্যোধন তাঁর আদেশে সভাকক্ষে প্রবেশ করলে তিনি তাকে 
বললেন-_ 

দূর্যোধন যদাহ ত্বাং পিতা ভবতসওম । 
ভীম্মে। দ্রোণঃ কৃপঃ ক্ষত! সুক্ধদাং কুক তদ্ বচঃ ॥ (উঃ) ১২৯।২০ 

__ছূর্যোধন, ভাবত শ্রেষ্ঠ তোমাব পিতা, পিতামহ ভীম্ম, আচার্য 
দ্রোণ, কৃপাচাধ্য ও বিছ্্র তোমার এ সমস্ত টা তোমাকে যা 

বলেছেন, তুমি তীর্দের কথ গ্রহণ কব। 
কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে বাজ্য প্রাপ্তি, রক্গ।' বা উপভোগ 

কবতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি ইন্ড্রিয়কে জয় কবে না, সেই ব্যক্তি 
দীর্ঘকাল ধবে বাঁজ্যভোগ কবতে পাবে ন।। ..কিস্তু ষে ব্যক্তি নিজের 

মনকে জয় কবেছে, সেই ব্যক্তিই বাজ্যকে সর্বতোভীবে বক্ষা কবতে 
সমর্থ । 

কাম-ক্রোধৌ হি পুকষমর্থেত্যো ব্যপকর্ষতঃ। 
তৌ তু শক্র বিনিঞ্জিত্য রাজ| বিজয়তে মহীম্॥' (উঃ) ১২৯২৪ 

_কাম ও ক্রোধ মানুষকে ধন হতে দূবে নিয়ে যায়। এই ছুই 
শত্রকে জয় করতে পারলে রাজা এই পৃথিবীকে জয় কবতে পাঁরে। 

পাণববা পরম্পর সংগঠিত থাকা একীভূত হয়ে গেছে। তারা 
অত্যন্ত জ্ঞানী শৌধ্যশালী বীর এবং শক্রুসংহারে সমর্থ ।. তুমি তাঁদের 
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সঙ্গে মিলিত হয়ে নখে এই পৃথিবীর বাজ্য উপভোগ কবতে 
পাববে। 

ভীগ্ঘ ও দ্রোণাঁচাধ্য যা বলেছেন, ত1 যথার্থ সত্য। প্রকৃত পক্ষে 
এই কৃষ্ণ ও অঞ্জন অজেয়। (সত্যম্জেয়ৌ কৃষ্ণ-পাগুবৌ )। 
সুতরাং কৃষ্ণেব শরণাপন্ন হও । কৃষ্জ প্রসন্ন হলে পর উভয় পক্ষই সুখী 

হতে পারবে। 
যদি তুমি নিজের মন্ত্রীদেব সঙ্গে বাঁজ্যভোগ কবতে ইচ্ছক থাক, 

তবে সেই পাগুবদেব যথোচিত ভাগ অর্ধবাজ্য তাদেব প্রদান কর। 

এবপে গাদ্ধারী পুত্রকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা কৰে বললেন, 
বুদ্ধে মঙ্গল হয় না। ধর্ম ও অর্থনষ্ট হয়। যুদ্ধ কিছুমাত্র স্থখের 

কারণ নয়, কোন পক্ষ জিতবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তুমি 
বদ্ধ কৰো না। 

তিনি ছূর্যোধনকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, তুমি মনে করেছ 
ভীম, দ্রোণাদির মত বীরের তোঁমাব পক্ষে। সুতরাং তোমার জয় 
স্থনিশ্চিত। কিন্ত তোমার সেই আশাও ব্যর্থ হবে। কাবণ তাদের 
নিকট তোমরা ও পাঁগুবর! সমান স্মেহভাজন। 

এবপ ক্ষ দৃষ্টি রাজা ধৃতবাষ্ট্র বা হূর্যোধনের ছিল না। 
রাজপিগড ভয়াদেতে যদি হাস্তত্তি জীবিতম্। 
ন হি শক্ষযন্তি রাজানং যুধি্িরমুদীক্ষিতম্॥ (উঃ) ১২৯৫৩ 

-_রাঁজার অন্ন খাচ্ছেন, এই ভয়ে যদিও তাঁরা! তোমাৰ পক্ষ অবলম্বন 
করে যুদ্ধ কবে প্রাণত্যাগ কববেন, তথাপি বাছা! যুধিষ্টিরকে তাবা 
কখনই বক্র দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন ন1। 

এখানে গান্ধারী কেবলমাত্র তাৰ অপবিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞাব 
পরিচয় দেননি ভাব ছুবদৃষ্টি ও দীব্দৃষ্টিরও পরিচয় রেখেছেন। এটা 
অতি নির্মম সত্য যে ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি কুরুপক্ষীয় বীরগণ যদিও 

ভুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন কিন্তু অস্তরে তাঁরা কেউ পাঁগুবদের অহিত 

কামন। কবেননি। 
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কিন্ত এবারও দূর্যোধন মাতৃ আজ্ঞা উপেক্ষা কৰে সভাঁকক্ষ হতে 

বেবিয়ে গেলেন। কর্ণ ছুঃশীসন প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কৃষ্ণকে বন্দী 

কববাঁব যড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। 

কৃষ্ণ শাস্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে যুধিষিবের নিকট রাজসভার 
ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন। তীর উক্তি হতে জান! যাঁয় গান্ধারী আরও 
কত বট ভাষায় দুর্যোধনকে পাপকর্ম হতে বিরত থাকতে আদেশ 

করেছিলেন। ছু 

গান্ধারী কেবল প্রখর বুদ্ধিমতী বা ধর্মপরায়ণা নন, তিনি 

আদর্শ মাতাঁও। যুক্তি ও তর্কের দ্বার! তিনি পুন্র ছুর্যোধনকে বিধ্বংসী 
, সমর হতে বিবত করতে চেষ্টা করেন। যুদ্ধের ফলাঁফল সম্বন্ধেও 
তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন 

তিনি হস্তিনাপুরের রাজসভায় সর্বসমক্ষে গু ছুর্যোধনকে তিরস্কার 
কবে বলেছেন--এই রাজসভাঁয় ষে সব বৃপতি ত্রন্র্ষি ও সভ্যগণ 
উপস্থিত আছেন, ছুর্জন পরিবেষ্টিত তোমার মত পাগীর অপরাধের 
কথা! তারা সকলে শুন্ুন। কুরুবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রবই বাজ্য প্রাপ্তি 
ঘটে, এটাই কুলধর্ম। 

রাজ্যং কুৰণামন্ুপূর্বভোজ্যং 
ক্রমাঁগতো। নঃ কুলধর্ম এষঃ | 

তং পাঁপবুদ্ধেহতিঘ্ৃশংসকর্মন্ 
রাজ্যং কুবণামনয়াদ্ বিহংসি ॥ (উঃ) ১৪৮৩০ 

'--আমাদেব মধ্যে বংশ পরম্পরা কুলধর্ম এই যে, এই কুকরাজ্য 

আন্ুপুবিক, অর্থাৎ যথাক্রমে উপভোগ করবে। অত্যন্ত নৃশংস 
কর্মকাবী পাঁপবুদ্ধি দুর্যোধন, তুমি কিন্তু অনায়াসে এই বাজ্য বিনাশ 
কব্হ। 

এই বাঁজ্যের অধিকারী বপে বুদ্ধিমান ধৃতরাষ্ট্র ও তীঁব অনুজ 
দূরদর্শী বিছুর বর্তমান আছেন। দূর্যোধন এই ছুইজনকে অতিক্রম 
করে নিজেই প্রতৃত্ হাতে নিতে চাচ্ছে। 
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ভীক্মের জীবিতাবস্থায় রাজ ধৃতরাষ্ট্র ও বিছুর রাজ্যেব অধিকাবী 

হতে পারেন না। কিন্তু ধর্মজ্ঞ ভীম্ম যেহেতু বাজ গ্রহণ করবেন না, 
তাই তীঝ বাজ্যাধিকারী। 

বাজ্যং তু পাণ্ডোবিদম প্রধূযাং 

তস্তাস্ঠ পুত্রাঃ প্রভবস্তি নান্তে। 
রাজং তদেতন্নিখিলং পাণ্ুবানাং 

পৈতামহং পুত্রপৌত্রান্থুগামী ॥ (উঃ) ১৪৮৩৩ 

-_প্রকৃতপক্ষে এই বাজ্য মহারাজ পাুব। তাঁবই পুত্র ইহার 
স্যাধ্য অধিকারী । অন্য কেউ নয়। অতএব এই পগ্নগ্র রাজ্য 
পাগুবগণেরই। কারণ পিতা! পিভামহের রাজ্য পুত্র পৌত্রগণই লাভ 
করে থাকে। 

এখন পাঁওুপুত্রদেরই এই রাজ্যে অধিকাৰ অন্ত কারো নয়। যুধিষ্ঠির 
ভীচ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ও সাহায্যে সমগ্র রাঁজ্য শান করুক। 
এবপ যুক্তিতে গান্ধারীর কেবল লোভহীনতাব পরিচয় পাওয়া যায়। 
অধর্ম আচরণেব জন্য স্বামী ও পুত্রকে এইরূপ ভতসন। তব চরিত্রকে 
মহীয়ান করেছে এবং বীর বমণীদের সারিতে তাঁর নাম উজ্জল দীপ্তিতে 
চিরকাল শোভা পাবে। তীর এবপ নিভীঁকি স্পষ্ট উক্তি তার দৃঢ় 
নিভাঁক চরিত্র প্রকাশ করে, তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব পরিষ্ফুট হয়েছে। 
তিনি সাধারণ নাবীর মত হুতভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েই নিবৃত্ত হননি । 
ববং বিপথগামীদের সংশোধন করবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা কবেছেন। 

মন্দোদরী চরিত্রও গাঙ্ধারী চিত্রের সঙ্গে সমভাবে প্রশংসনীয়, 
মন্দৌদবী যদিও গান্ধারীর মত সর্বসমক্ষে স্বামী পুত্রকে ধিক্কার দেননি । 
উভয়ই, কুলক্ষয় নিবারণ উদ্দেপ্তে ধর্সেব পথ আশ্রয় করতে স্বামী 
পুত্রকে বারংবার অন্থবোধ করেছেন। 

ছুর্ধোধন যুদ্ধে যাবাব পূর্বে গান্ধারীব আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে, 
উত্তবে গান্ধাবী বললেন-_- 

যতো ধর্মস্তো৷ জয়; । 
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আঠার-দিন-স্থায়ী কুকক্ষেত্র যুদ্ধে যাত্রার সময় প্রতিদিন ছুর্যোৌধন 
জাতাব আশীর্বাদ চাইলে, প্রত্যেকদিন গান্ধারীর আশীর্বচন ছিল-- 

যতো ধর্মস্ততো। জয়ঃ । 

গান্ধারী প্রাণ মন খুলে ছুর্যোধনকে আনীর্বাদ কবে বলতে 

পারেননি-_ পুত্র, জয়ী হয়ে ফিরে এস। 
_.. জননীর স্বেহ প্রশ্রবণ ত্বভাবতঃ পুত্রের জয় ও যশ কাঁমনা কবে। 
এই ইঈদ্। প্রবল হয়, ব্যাকুল হয়--বিশেষ করে পুত্র যখন মবণ 
আহবে যাচ্ছে। তিনি জানতেন কুপুত্র স্ুপুত্র ছইই মায়ের কাছে 
সমান। কিন্ত তীর সহ অন্ধ নয। সতত ভাব হৃদয়ে মাতৃন্সেহ 

ও ধর্মের সঙ্গে এক প্রবল ছন্দ চলে। এবং ধর্মেরই জয় হয়। 
গান্ধাবী জানেন ছুর্যোধন যে যুদ্ধের কাবণ সে যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়। তিনি 
ধর্মের বিরোধিতা করতে অক্ষম, তাঁই তিনি প্রাণ খুলে পুত্রের 
জয়াঁকাজ্জা কবতে পারেননি। ধর্মের জয় হোক-_এই শাশ্বতবাণী 
তাঁর শ্রীমুখ থেকে বারংবাব ধ্বনিত হয়েছে। 

যুদ্ধ জয়েব পব যুধিষিব উদ্ঘ তপস্ষিনী গান্ধাবীৰ অভিশাপের 
আশঙ্কায় ভীত হয়েছিলেন। কারণ তিনি জ্রুদ্বা হলে ত্রিলোক 
ভন্ম কবতে পারেন। যুধিষটিব এ বিষয়ে কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। কাবণ এবপ ছুঃসংবাদেব সংঘাত সহ করতে একমাত্র কৃষ্ণই 

সমর্থ। কৃষ্ণ গান্ধাবীকে বললেন--তোমাব মত সতী ্ুচবিতা 

পৃথিবীতে অদ্ধিতীয়। পাগুবপক্ষ হতে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যখন 

হস্তিনার রাঁজসভায় উপস্থিত হয়েছিলাম, তুমি আমাৰ অদিচ্ছা। বুঝতে 
পেরেছিলে এবং তোমাব ছেলেকে আমাব কথামত কাজ করতে 

বলেছিলে । তোমার পুত্র তোমার কথায় কর্ণপাত না কবায় তুমি 

“কঠোর ভাষায় বলেছিলে-- 
শৃণু মুঢ বচে। মহাং যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ (শঃ) ৬৩1৬২ 

»-যুট, আঁমার বাক্য শোন, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। 
তোমার এ স্পষ্ট উক্তি ছুর্যোধন গ্রহণ করেনি। তোমার সেই 
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বাক্য আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। এ যুদ্ধের ভবিস্তাৎ ফল তুমি 
জান্তে। তুমি শোক কর না। 

বাস্ুদেববচঃ শ্রত্বা গাম্কাবী বাক্যমব্রবীৎ ॥ 

এবমেতন্মহাবাহো যথা ব্দসি কেশব । 

অধিভির্হামানায়া মতিঃ সঞ্চলিতা মম ॥ 

সা মে ব্যবস্থিতা শ্রত্বা তব বাক্যং জনার্দিন। (শঃ) ৬৩৬৫-৬৬ 

-_বান্থদেবের কথ! গুনে গান্ধারী বললেন- মহাবাহু কেশব, তুমি 

যে কথা বললে, তা যথার্থই। এখন আমাৰ মন অত্যন্ত দুঃখ- 
ভাবাক্তাস্ত এবং এই ব্যথা বহ্ছিতে দগ্ধ হওয়ায় আমাব বুদ্ধি বিচলিত 
হয়ে পড়েছে। (অতএব পাগুবদের অনিষ্টেব কথা আমি চিন্তা 

কবেছিলাম ) জনার্দন, কিন্ত এই সময় তোমার বাক্য শুনে, 

আমার বুদ্ধি স্থির হযেছে-_ক্রোধ শান্ত হয়েছে। 
মহষি বেদব্যাস খন ধ্যানে জানতে পারলেন গান্ধাবী 

পাওবদেব শীগান্ত করতে মনস্থ করেছেন, তখন তিনি তার কাছে 

উপস্থিত হয়ে বললেন, গত আঠার দিনে জয়াভিলাষী হয়ে তোমার 
পুত্র ছুর্যোধন প্রতিদিন তোমাৰ নিকট গিয়ে এই কথা বলতোঃ মা» 
আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, তুমি. আশীর্বাদ কর, তখন তুমি উত্তবে, 
বলতে-_ 

যতো ধর্মস্ততো৷ জযঃ। 
ন চাপ্যতীতাং গান্ধাবি বাঁচং তে বিতথামহস্। 
স্মরামি ভাষমাঁণীয়স্তথা গ্রাণিহিত। হাসি ॥ (দ্র) ১৪।১০ 

-__গীন্ধাবী, অতীতে তুমি কখনও মিথ্যা বলেছ তা আমাব 
স্মরণ হয় না এবং তুমি সর্বদা প্রাণিগণেব হিত কর্মেই নিবত আছে৷ 

তুমি তো পূর্বে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলে। ক্ষমাই তোমাৰ 
বৈশিষ্ঠ। অধর্ম পব্ত্যাগ কব। কারণ যেখানে ধর্ম সেখানেই 
জয় হয়। নিজের ধর্ম ও কথিত বাক্য স্মবণ করে তুমি ক্রোধ 

সংবরণ কর। 
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গান্ধারী বললেন-_- 
ভগবন্নাভ্যনুয়ামি নৈতাঁনিচ্ছামি নশ্ততঃ। 

পুত্রশৌকেন তু বলাম্মনো বিহবলতীব মে ॥ (ভ্রী) ১৭১৪ 
--ভগবান,। আমি ,কারো প্রতি কোন অস্ুয়া ভাব পৌঁষণ করি 

না। এবং তাদের বিনাশও কামনা করি না। পুত্র শোক আমাকে 
ব্যাকুল করেছে। 

মাতৃহ্বদয়ের পুত্রশোকেব চিরন্তন ব্যথা গান্ধীবীকেও। অভিভূত 
করেছে। কিন্ত তিনি কর্তব্য বিস্ৃত হননি। 

তিনি আরও বললেন, কু্তীর পুত্ররা যেমন, কুন্তীর দ্বারা রক্ষণীয়, 
তেমনি আমারও কর্তব্য এদেব রক্ষা করা। রাষ্ট্রও কর্তব্য 
এদেব রক্ষা কবা। 

অন্থায় যুদ্ধে ভীম ছুর্ধোধনের উরুভঙ্গ কবেছে এবং তাতে মৃত্যু- 

হয়েছে জেনে ভীমকে গান্ধারী ভর্পনা করলে ভীম কৌরব পক্ষের 
সমস্ত অন্ায় কার্ষের পর্যায় ক্রমে বর্ণনা কবলে তিনি বার বার, 
আক্ষেপ করে বলেছেন-_ 

পুত্র শোকে আব মোর না রহে জীবন ॥ 

বুপুত্র স্থপুত্র হোক মায়ের সমান। 
পাঁসরিতে পি পাবে মায়ের পরাণ ॥ 

মারিল অন্তায় করি পুত্র জি ॥ 
নাতি নিয়ে অনুচিত করিতে প্রহাঁব। 

কি হেতু করিলে তবে হেন অবিচাঁব ॥ 

কি দোঁষে মাবিলে ছূঃশাসনেব নি ॥ 

মারিয়া করিলে তুমি তাঁর রক্ত পানি। 
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জাতি বিদ্যমান ॥ (স্ত্রী) 

বুপুত্র যদিও হয়, কুমতা কভৃও নয়। এই শাশত সত্যেব* 



০৪ চরিত্রে রামীয়ণ মহাভারত 

প্রমাণ পাই গান্ধারীর বিলাপে। তিনি জানেন তার পুত্ররা ছূর্জন 

ও পাপিষ্ঠ। তা সত্বেও তাদের পরায় ও শক্র হস্তে নির্মম ভাবে 
নিধনের সংবাদে মাত হৃদয়ের স্বেহ প্রত্রবণ বিগলিত্ ধারায় প্রবাহিত 
হচ্ছে। অবিরাম অশ্রুধাবা দিয়ে তিনি শতপুত্র ও পৌত্রের শোকের 
তর্পণ কবলেন। 

কুকক্ষেত্র যুদ্ধে একশত পুত্রকেই নিধন করা হয়েছে । এই 
আক্ষেপ বার বাব গ্রান্ধারী করেছেন। কিন্তু অল্প অপবাঁধী একটি 
-পুত্রকৈও অন্ধদয়ের য্ঠিবপে অবশিষ্ট বাখা হয়নি। 

যুধিটির কৃষ্ণ ও ব্যাসদেবেব সঙ্গে অপরাধীব মত শৌকাতুবা 
গান্ধারীৰ সামনে হাজির হয়ে সমস্ত আত্মীয় বন্ধুদেব হত্যাব জন্ত 
নিজেকে অভিযুক্ত কবে বিনগ্র ভাবে বললেন, মা, আমিই অপবাধী, 
আমাকে অভিশাপ দাও।. ূ 

ক্ষমাময়ী গান্ধাবী যুধিষ্টিরকে ক্ষমা করে অবিচলিত ভাষায় 
স্বীকার করলেন যুদ্ধেব জন্য পাগডববা দায়ী নন। কুভ্তী যেমন 
পাগুবদের হিতাকাজ্জিণী তিনিও দেইবপ। ভাব পুত্রদেব প্রবল 
শাক্র পাুপুত্রদের তিনি নিজের তনয় বলে কোলে তুলে নিলেন। 

আপন তনয যেন পার নন্দন ॥ 
- আর ভয় নাহি শুন পাগুর কুমার। 

সে কর্ম করহ হবে যে যুক্তি তোঁমার॥ (স্ত্রী) 

তপঃসিদ্ধ! গান্ধারীকে প্রণাম কববাঁৰ জন্য যুধিির ন্ত মস্তক 
হলে, সেই সময় গান্ধারী চক্ষুর আবরণ বস্ত্রের অন্তরাল দিয়ে 

ঘুধিঠিবের অন্দুলির অগ্রভাগের দিকে এক ঝলক “দৃষ্িক্েপ করলে 

সুধিঠিরেব স্প্রী নথ কুৎসিত হয়ে গেল। 

গ্বান্ধাবী বলেছেন__- 

দুর্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলম্ত ৷ 

কর্ণ ভুঃশীসনাভ্যাঞ্চ বৃত্তেহিয়ং কুকসংব্গয় ॥ (রী) ১৪1১৬ 



গান্ধারী ও মন্দোধরী ২৯ 

_ ছুর্যোধন, সুবল নন্দন শকুনি, কর্ণ ও ছুঃশাসনের অপবাধ 
কুককুল ক্ষয়কারী এই যুদ্ধের কারণ। 

এখানে গান্ধারী চবিত্র অন্থুপম। শত পুত্রহারা শোকাতুরা 
জননী গান্ধারীব এই স্বীকাঁরোক্তির মধ্যে তার চরিত্রের অসাধারণ 
দৃঢ়তা, সত্যপ্রিয়তা ও ধর্মানুরাগীতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
স্পষ্ট উক্তি তাঁব বলিষ্ঠ চবিভ্রের সাক্ষ্য। 

বেদব্যাসের বরে দিব্য দৃষ্টি লাভ করে গান্ধারী যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত 
যোদ্ধাদে' দেখে এবং রোকগ্তমান! বধূদের দেখে বিলাপ করতে 
কবতে কৃষ্ণকে বললেন। পুকষশ্রেষ্ঠ প্রজ্লিত আগ্রিতুল্য তেজব্বী 
কর্ণ, ভীন্ম, অভিমন্ত্য, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্যের ন্যায় বীরদের প্রাণহীন. 
দেহ দ্বাবা এই রণভূমি শৌভিত। এই বীরদের স্ুবর্ণময় কবচ, 
পদক, মণি, অঙ্গদ, কেমুর ও হার দ্াব। রণক্ষেত্র বিভূষিত হয়েছে। 

পাঞ্খলানাং কুবণাঞ্চ বিনাশে মধুস্থ্দন। 

পঞ্চানাপি ভূতানামহং বধমচিস্তযম্ ॥ (ভর) ১৬২৬ 
- মধুস্দন, এই পাঞ্চাল ও কৌবব বীরবা নিহত হওয়ায় 

আমার মনে এই ধারণ! হয়েছে যে, পঞ্চভূতেব বিনাশ হয়ে গেছে। 
এই বীরদের রক্তাপ্লুত দেহ-_গরুড ও গৃথ্ধ এদের পা ধরে খাচ্ছে 

এই যুদ্ধে জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণাচার্ধ্য, ভীম্ম “এবং অভিমন্থ্যর শ্যায় 
অবধ্য বীরেরাও নিহত হবে কে এই চিন্তা করে ছিল? (অবধ্য 
কল্সান নিহতান্ গতসত্বান চেতসঃ1) হায়, অচৈতন্ত ও প্রাণহীন 
হয়ে তীবা এ স্থানে পড়ে আছ্ছেন। গৃধ্+ শ্লেন, কুকুব ও শৃগালদের 
খাছ্ে পরিণত হয়েছেন। ছুর্যোধনেৰ অধীন হয়ে এই সব অমর্য 
পুরুষশ্রেষ্ট বীবগণ নির্বাপিত অগ্নির স্ায় শাস্ত হয়ে গ্েছেন। 
এদের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর। যার! পূর্বে কোমল শব্যায় শয়ন 
করত, তারা সকলে নিহত হয়ে আজ আত্তরণহীন কঠিন ভূমিতে 
শুষে আছে। স্ততি পাঠক বন্দীর! যাদের সর্ধদা নিজ নিজ বাক্য 
ঘার। আনন্দিত করত, আজ শিবাঁদের অমঙ্গলময় নানাবিধ ভয়ঙ্কর 



৩০ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

শব্দ তাদের বন্দনা করছে। এই সব বীর পূর্বে নিজ নিজ দেহে 
চন্দন ও অগুক লেপন করে শষ্যায় শয়ন কবতেন তারা আজ 
শ্বাশীনের ধুলিতে গড়াগডি দিচ্ছে । 

এই ভাবে গান্ধাবী নিহত বীবদের অতীত ও বর্তমানের তুলনা 
“কবে ছুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন । 

কৃষ্ণকে সন্বোধন কবে পুত্রশৌকে ব্যাকুল এইভাবে আর্তন্বরে 
বোকছমান! গান্ধারী যুদ্ধ স্থলে নিহত পুত্র ছুর্যোধনকে দেখলেন। 
নিহত দুর্যোধনকে দেখে শোকাকুল গান্ধারী বনে ছিন্ন কদলী বৃক্ষেব 
গায় ভূতলে পতিত হলেন। সংজ্ঞা লাভ করে পুত্রকে চীৎকাব 
করে ডেকে ডেকে আহ্বান করতে করতে মৃতদেহ আলিঙ্গন 

করে বিলাপ কবতে লাগলেন। মৃত্যুব দ্বাবা যেন ছুর্যোধন মাতৃহ্ৃদয় 

জয় করেছেন। 

কাশীদাসী মহাভারতে পুত্র শৌকাতুব! গান্ধাবীব বিলাপ বডই 
ককণ ও মর্মস্পর্শী । 

আম ত্যজি কোথা গেল পুত্র ছুর্যোধন ॥ 

যাহাব মস্তকে ছিল সুবর্ণেব ছাতা! ॥ 

নানা আভবণে যাব তন্থু স্থশোভন। 
সে তন্থু ধুলায় লুটে দেখ নাবায়ণ ॥ 

| সহজে কাতর বড় মাঁষেব পবাণ। 

এক কালে এত শোক সহিতে ন! পারি ॥ 

পুত্র শৌক শেল সম বাজিছে হুদয়ে। (তর) 

আতৃহদয়ের ব্যথার মূচ্ছন! অন্থুরণিত হযেছে গান্ধাবীর বিলাপে £-- 

সংসারের মধ্যে শোক আছে যত আর। 

পুত্রশোক তুল্য শোক নহে এক তার ॥ 



গান্ধারী ও মন্দাদিরী ৩১ 

গর্ভধারী হয়ে সেই করেছে পাঁলন। 

সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের বেদন ॥ 
এ শোৌঁক সহিতে কেবা আছয়ে সংসারে । 

মহাবলাস্ত মোৌব শতেক নন্দন । 

কি দিয়! বুঝাঁবে মোরে বল নাবায়ণ ॥ (রী) 

মাতৃম্বদয়েব পুত্র শোকের কি অপূর্ব অভিব্যক্তি হয়েছে এই 
বিলাঁপে। রাজএখর্ধ্য ভোগী পুত্রের পবিণাম নিজ চোখে দেখে 
আক্ষেপ করে গান্ধারী বিলাপ করে আরো বলেছেন-_ 

মহারাঙ্জ দূর্যোধন লোটায় ভূতলে। 
চবণ পুজিত যাব নৃপতি মণ্ডলে ॥ 
ময়ুবের পাঁখ। ষাবে কবিত ব্যজন। 

কুকুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ ॥ 
দেখিতে না পাঁবি আমি এসব যন্ত্রণা। (ভ্্রী) 

এই নট মধ্য দিয়ে বীর জননীব বীর পুত্রের জন্য খেদোক্তি 
বড়ই ককণ, বড়ই হ্বদয় বিদীরক। 

রাঁখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম করিয়া সমর ॥ 

কাতর ন। হৈল রণে আমার নন্দন। 

সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন ॥ 
ক্ষতরিয়ের ধর্ম মৃত্যু সন্মুখে সংগ্রামে । 
তাহাতে ন৷ ভাবি ছঃখ খেদ কোন কমে ॥ (ভ্ত্রী) 

ছুঃখের সাগরে ভুবেও গান্ধারীর বড় অহঙ্কার তার পুত্রের ক্ষত্রিয়ের 
ধর্মবক্ষা। করেছেন যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ কবেছেন। এই বীবগাথা 
ক্ষত্রিয় সন্তীনেব! জন্মলগ্ন থেকে শুনে থাকে। পুত্র বীর হও, বীরের 
মত মৃত্যু বরণ কর। 



তই চরিত্রে রাঁমাষণ মহাভারত 

সর্বদা আদ্বীয় বন্ধু বীব পরিবেষ্টিত পুত্রকে যুদ্ধ হেত্রে একাকী 
পড়ে থাকতে দেখে গান্ধারী বিলাপ কবে বলেছেন--- 

দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা হুর্যোধন। 

সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ হুঃশাসন॥ 

শাকুনির সঙ্গে কেন না দেখি রাজন । 

কোথা ভীগ্ম মহাশয় শাস্তহু-_নন্দন ॥ 

কোথা ভ্রোণাঁচার্য্য কোথা নৃপ মহাশয় । 

একাকী পড়িয়া কেন আমার তনয় ॥ 

কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি যুক্তাভ্রভ। 
একাদশ অক্ষৌহিনী যার সঙ্গে যায়। 

হেন ছুর্যোধন রাজা ধুলায় লুটায়॥ (ভ্ত্রী) 

জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনকে ভযাবহ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ও একাকী শারিত 
দেখে গান্ধারী খুঁজে বেড়াচ্ছেন শকুনি কর্ণ, ছু-শোসন প্রভৃতি বন্ধুদের 
যাঁরা ছুর্ধোধনের নিত্য সহচর ছিল এবং বিধ্বংসী এই সংগ্রামের 
ইদ্ধন জুগিয়েছিলেন। ণৃ 

বেদব্যাসের মহাভারতে বলা হয়েছে ছুর্যোধনের কষ্ঠের বিশাল 
অস্থি মাংসে আচ্ছন্ন ছিল। তার কণে হার ও পদক তখন বিছ্বমান। 

সেই আচরণ ভূষিত পুত্রেব বক্ষঃস্থল অশ্রুসিক্ত করে গান্ধাবী শোকে 
অভিভূত হয়ে পড়লেন। পার্থে দণ্ডায়মান কৃষ্ণকে বললেন-_- 

জাতিগণের ক্ষয়কারী এই ভীষণ সংগ্রাম যখন উপস্থিত হয়েছিল, 

সেই সময়ু এই নৃপতি দূর্যোধন আমাকে কৃতাগ্ুলি হযে বলেছে--মা 
জ্ঞাতিদের এই সংগ্রামে আপনি আঁমাঁকে জয়লাভের আশীর্বাদ করুন। 

আমি তখনই বুঝেছিলাম যে আমাঁৰ উপব গুকতর স্কট আসছে। 

তাই আমি তাঁকে বলেছিলাম “যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়'। পুত্র, 
যদি তুমি যুদ্ধ করতে কবতে বীব ধর্ম হতে চ্যুত না হও, তবে নিশ্চয়ই 

'আস্ত্রেব বাবা অভ্িত দেবলোক প্রাপ্ত হবে। 

মাঁধব, দুর্যোধনের পবাজয়েব বিষয় আমি পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিলাম । 



গান্ধারী ও মন্দোদরী ৩৩ 

সেজন্য আমার এই হূর্যোধনের জন্য শৌক হচ্ছে না। আমি 
ধৃতরাষ্ট্রেব জন্য শৌকমগ্র হচ্ছি । তাঁর সমস্ত বান্ধবরা নিহত । 

গান্ধারীব এই উক্তি তাঁর পরবর্তা অবস্থার বিপরীত। পুত্র 

ছুর্যোধনের জন্য কুরুকুল ধ্বংস হয়েছে জেনেও মাতৃন্বদর তাঁর জন্য 

ব্যথায় ব্যাকুল। যদিও মুখে কৃষ্ণকে তিনি বললেন যে ছুর্যোধনের 

জন্য তাব কোন ছুঃখ নেই। একটু পরেই কুকক্ষেত্র শ্শানে ছুর্যোধনের 
অসহায় জীবনহীন দেহ দেখে তিনি আবার বিলাপ করে মাঁধবকে 

বললেন, মাধব, অর্সধী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্ত্রবিষ্ভায় অভিজ্ঞ 
রণছূর্মদ এবং বীর শয্যায শায়িত আমার এই পুত্রেব দিকে একবার 
দৃষ্টিপাত কর। যে বাঁজাদেব অগ্রগমন কবত, সে আজ ভূলুষস্ঠিত। 

“*পশ্ঠ কালস্ত পর্যয়ম্॥ (ভ্ত্রী) ১৭১১ 

-সকাঁলের বিপরীত গতি দেখ। 

নিশ্চয়ই বীর দুর্যোধন সেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছে যা সকলের 
পক্ষে সম্ভব নয়। কাবণ এই বীব সেবিত শয্যায় সে সম্মুখে মুখ 
রেখে শয়ন করে রয়েছে। পূর্বে যার পাশে সুন্দরী স্ত্রীরা 
উপবেশন্ কবে তাব মনোবপ্রন কবতো, আজ বীর শয্যায় দেই 
বীবের মনোরঞ্জন করছে অশিব শিবারা'। যার পারে পূর্বে রাজাবা 
উপবেশন কবে তার আনন্দ দান কবতো, আঁজ নিহত ধবাশীয়ী সেই 

বীৰ বু শকুনি পরিবেষ্টিত। পূর্ধে যুবতী স্্রীবা! যার পাশে দাড়িয়ে 
সুন্দর পাখা দ্বারা ব্যজন করত, আজ্ তাকে পক্ষীরা তাদেব পক্ষ দ্বারা 
বাতাস করছে। 

এষ শেতে মহাঁবাহুবলবান সত্য বিক্রমঃ। 

সিংহেনেব ছিপঃ সংখ্যে ভীমমেনেন পাতিতঃ ॥ (দ্্রী) ১৭1১৬ 
--এই মহাঁবাহু সত্যপরাক্রমী বলবান বীর ছুর্যোধন ভীমেব দ্বারা 

ভূপাতিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহেব দাবা নিহত গজরাজেব গ্ঠায় শযন 
করে আছে। 

যে বীর পূর্বে একাদশ অক্ষৌহিনী দৈম্যকে পরিচালনা করতো, 
তি 
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সে আজ নিজেই ধর্ম বিদ্ধ কাজের জন্ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এক 
সিংহের দ্বারা নিহত অপর সিংহের ন্তায় ভীমেব হাতে এই 
মহাবল, মহাধনুর্ধর ছুর্যোধন নিহত হয়ে শয়ন করে আছে। 

গান্ধারী বিলাপ কৰতে কবতে বলতে লাগলেন-_-এই ছুষ্ট ও মন্ৰ 
ভাগ্য বালক বিছ্র এবং নিজের পিতাকে অপমান কবে বৃদ্ধদেব 
অবমাননাৰ পাপে মৃত্যুব বশীভূত হয়েছে । তের বৎসর যাবৎ এ 
সমগ্র পৃথিবী নিষষণ্টক ভাবে পালন কবেছিল, আমাব সেই পুত্র 
পৃথিবীপতি ছুর্ধোধন আজ ধরাতলে শষ্য নিয়েছে। 

ধর্মেব বন্ধন এতদিন ষে হৃদয়কে নিষ্করুণ করেছিল, সমগ্র পৃথিবীর 
অধীম্বর ছুর্যোধনের প্রাণহীন দেহ দীন ছুঃখীব দেহের মত যুদ্ধক্ষেত্রে 
পড়ে থাকতে দেখে গান্ধাবীব ছৃঃখ প্রবল ভাবে প্রকাশ পেলো । 

অপন্তং কৃষ্ণ পুথিবীং ধার্ভরাষ্ট্রান্শাসিতাম্। 

পর্ণাং হস্তি গবাশ্চৈ্চ বার্চেয় ন তু তাঁচ্চিবম্ ॥ (ত্র) ১৮২২ 

_ বৃষ বংশভূষণ কৃষ্ণ আমি ছুর্যোধনের ঘ্বাবা শাসিত এই 
পৃথিবীকে হস্তি, অণ্ ও গে! ছ্বাবা পবিপূর্ণ দেখেছিলাম, কিন্তু সেই 
ৰাজ্য চিবন্থায়ী হল না। 

আজ আমি সেই পৃথিবীকে দেখছি যে সে অন্যেব দ্বারা শাসিত 
হয়ে হস্তী, অশ্ব ও গোহীন। হয়ে গেছে। সুতরাং আমি আর কিজন্ত 

জীবন ধাঁবণ কবব? (কিং নু জীবামি )। 
ইদং কষ্টতবং পন্য পুত্রস্তাঁপি বধান্মম। 
যদধিমাঃ পযুর্পাসন্তে হভান্ শুবান্ রণে স্রিয়ঃ॥ (ত্র) ১৮২৪ 

-আমাব পক্ষে পুত্র বধ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হচ্ছে যে 

এই স্ত্রীর সমবক্ষেত্রে এসে নিজ্র নিজ বীর পতিব নিকট বসে বোদন 

করছে। এদেব অবস্থা দেখ।, 

কথং তু শতধা নেদং হাদয়ং মম দীর্যতে। 

পশ্ন্ত্যা নিহতং পুত্রং পুত্রেণ সহিতং রণে ॥ (ক্র) ১৮২৭ 

_রণভূমিতে এই আমাব পুত্র নিজেব পুত্রের সঙ্গে নিহত হয়েছে। 
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একে এই অবস্থায় দেখে আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ 'হয়ে 
যাচ্ছে না? 

বদি সত্যগমাঃ সত্তি যদি বৈ শ্রুতয়স্তথ] । 
গ্রুবং লোকানবাপ্তোহয়ং বূপে। বাঁহুবলাজিতান ॥ ভ্ত্রী) ১৮।৩২ 

যদি বেদ শান্তর সত্যি হয়, তবে রাজ। নিশ্চয়ই স্বীয় বাছুবলে 

অগ্ভিত পুণ্যলোক পেয়েছে । 
গান্ধাবী পুত্রেব জীবিতকালে আশীর্বাদ করে পুত্রেব জয় কামন! 

করতে পাবেননি। মৃত্যুর পর পুত্রের উন্নত জীবন হোক তীর এই 
অভিলাঁব। 

অন্যান্য পুত্রদেব জন্যও গীন্ধারী বিলাপ করছেন। হছূর্যোধনেৰ 
অপকর্মে জন্য একদিকে যেমন গান্ধাবীব হৃদয় বিৰপ, তেমনি 

অন্যদিকে পুত্রত্মেহে অন্ধ জননী বীব পুত্রশোকে আকুল হয়ে তাঁব 

মরণোত্বব স্থী জীবনের কল্পনা করছেন । 
ছুঃশাঁসনেব মৃতদেহ দেখে গান্ধাবী বলেছেন এই দেই পুত্র 

দুঃশাঁসন ভীম যাকে নিহত কবে বক্ত পান কবেছে। ছ্যুতক্রীভাব 
সময় ত্রৌপদী ছুঃশাসনেৰ দ্বাব। ক্লিট হয়েছিল বলেই ভীমকে দিষে 
ছুঃশোসনকে গদাব ছারা হত্যা কবিয়েছে। আমাব এই পুত্র নিজদের 
ভ্রাতা ও কর্ণর প্রি কাজ করবার ইচ্ছায় সভাতে পাশ! খেলায় 
পরাজিত দ্রৌপদীকে বলেছিল, পাঞ্চালী, তুমি নকুল, সহদেব এবং 
অঙ্ুনেব সঙ্গে আমাদেব দাসী হয়েছে! । অতএব শীঘ্র তুমি আমাদেব " 
গৃহে প্রবেশ কর। 

কৃষ্ণ, সেই সময় আমি ছুর্যোধনকে সাবধান করে বলেছিলাম, 
পুত্র, শকুনি সৃত্যুব পাঁশে আবদ্ধ হয়েছ। তুমি এই নীচমতি কলহপ্রিয় 
মাতুলেব সঙ্গ ত্যাগ কর, এবং পাগুবদের সন্ধে সন্ধি কর। ভূমি 

জান না ভীম কি রকম অমর্ধণ ব1 প্রতিহিংসাঁপবায়ণ বা তা জেনেও 

প্রজ্ঘলিত উন্ধাব ছারা হস্তীকে প্রহাব করবার ন্তায় তুমি বাক্যবাণে 
তাকে গীড়া দিচ্ই। এইভাবে নির্জনে স্বামি তাদেব সকলকে কতই 
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ন1 সাবধান করেছি। কিন্তু আমাঁব ছ্বন্ত সন্তানরা আমার হিত 

কথা শোনেনি। গান্ধারীর কেবলমাত্র দৃবদৃষ্টি ছিল না, লৌকচবিত্র 
সম্বন্ধেও ভীব প্রথর জ্ঞান ছিল। ছুষ্টবুদ্ধি ভাই শকুনি সম্বন্ধেও তিনি 
সময় মৃত ছূর্যোধনকে সতর্ক কৰে দিয়েছিলেন । 

গান্ধাবী কেবল নিজের সন্তান পুত্র পৌন্র জামাতার শোকেই 
কাঁতব হননি। তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন 

অধ্যর্ধগুণমাহর্ষং বলে শৌর্ষে চ কেশব। 

পিত্রা তুয়। চ দাশাই দৃপ্তং সিংহমিবোৎকটম্ ॥ (ভ্ত্রী) ২০১ 
--কেশব, যে বীব বল ও শৌর্ষে নিজ পিতা এবং তোমা অপেক্ষা 

দেড়গুণ অধিক বলে বিদ্দিত, বে বীর প্রচণ্ড সিংহের স্তায় উগ্র, যে 

একাকী আমাব পুত্রদের বৃহ ভেদ কবেছিল, সেই বীর অভিমন্থ্য 
অপরেব মৃত্যুত্ষবপ হয়েও ব্বয়ংই মৃত্যুব অধীন হয়েছে। কিন্তু তাক 
কান্তি এখনও ম্লান হয়নি । 

বিরাট কন্যা, অর্জনের পুত্রবধূ উত্তরা অভিমন্থ্যর জন্য আরন্বরে 
রোদন কবছিল এবং অভিমন্থ্যব দেহে হাত বুলাচ্ছিল। অভিমন্থ্যরু 

জন্য বিলাপরত উত্তরাব প্রতি গান্ধারী কৃষ্ণব দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 
স্বনসীয়ং বাঁস্থদেবন্ত পুত্রং গাণ্ীবধন্বনঃ। 

কথং ত্বাং রণমধ্যস্থং জদ্ররেভে মহারথাঃ ॥ (স্ত্রী) ২০।১৭ 

_তুমি বান্থদেবের ভাগ্নে এবং গাণ্তীবধাবী অর্জনের পুত্র 
রণভূমিতে তোমাকে এই মহাবহীবা কিভাবে নিহত করল? 

অতঃপব গান্কারী মৃত কর্ণেব দিকে কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলেছেন, এই মহাধনূর্ধর মহাবহী কর্ণ অর্জনের তেজে নির্ধাপিত 
হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শীস্ত হয়ে শয়ন কবেছে। কর্ণ বু অতিরথ বীরদের 
সংহার করে এখন নিজেই ভূতলে শয়ন কবে আছে। অর্জুনের 
ভয়ে আমার মহাবহী পুত্রবা যাকে অগ্রে রেখে যুথপতিকে সম্মুখে 

রেখে স্তর্ষ-রত হস্তীদের ন্যায় পাগুবদেব সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসব 

হয়েছিল, সেই বীব কর্ণকৈ অজু নিহত করেছে। দেখ তাঁব 
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স্ত্রীরা কেশ উন্মুত করে বিলাপ করছে। যে করণে ভয়ে যুধিষ্টি 
তের বসব নিদ্রা ত্যাগ করেছিল, ছুর্যোধনেব শবণাগত সেই কর্ণ 
আজ নিহত। & 

নিজ নিজ ভ্ত্রীর দ্বাবা পরিবৃত অবন্তী দেশপতি জয়দ্রথকে 

দেখে এবং নিজ কন্যা! ছুঃশলাকে লক্ষ্য করে গান্ধাবী কৃষ্ণকে 

বিলাপ করে বলছেন-_অর্ভুন যাকে নিহত করেছে সেই বীব বন্ধুহীন 
জয়দ্রথ আজ গৃধ, ও শুগালেব ভক্ষ্য বস্ত। বনু যোদ্ধাকে সংহার 

করে এই ভূপাল বীব মৃত্যুশধ্যায় শয়ন কবেছেন। পুত্রোকাতুব 
অর্জুন নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে জয়দ্রথকে বিনাশ কবেছে। 
যেদিন জয়দ্্রথ দ্রৌপদীকে হবণ করে কেকয়গণের সঙ্গে পলায়ন 

করেছিল, সেই দিনই সে পাগুবদেব দ্বাবা নিহত হোত। কিন্ত 
ছুঃশলার কথা ম্মবণ করে জয়দ্রথকে জীবিত ছেড়ে দিয়েছিল। 

কৃষ্ণ পাণ্ডববা আজ কেন ভাকে আবাঁব সম্মান কবে আমাৰ 

কন্যার কথা৷ মনে কবে অব্যাহত দিল না । আঁমার পক্ষে এব অধিক 

ছুঃখ আর কি? আমার কন্া অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে আর 

আমাৰ পুত্রবধূবা অনাথা হয়েছে । 

এইভাবে তিনি শল্য, ভগদত্ত প্রভৃতি সকলের শব দেখিয়ে 

কৃষ্ণকে তাদের বীবত্ব ও তাদের হতভাগী স্ত্রীদেব জন্ত ছুঃখ প্রকাশ 
কবলেন। 

গান্ধারী পুত্রদের ও জামাভার জন্য শৌক করলেও সঙ্গে সে 
তাঁদের ছুকষর্মেব উল্লেখ কবতে ভূলেননি। এতে মনে হয় ভাঁব৷ ষে 
আঁপন আপন কৃতকর্মেব শাস্তি পেয়েছেন, ত তিনি উপলদ্ধি করেছেন 

ও পূর্বাহ্নেই এমন অশুভ পরিণতির কথা জানতেন, তবু মাতৃহ্নদযেব 
ব্যথা কোন প্রকারেই ঢাকা যাষ না৷ 

শৌর্ধে ও বীর্ধে ধার তুলনা নেই সেই ভীম্ম আহত হয়ে 
শরশ্যায় শয়ন করে আছেন। ইনি ধর্সাত্বা, সত্যবাদী, ব্রন্মচারী, 
সর্বজ্ঞ। পরলোক ও ইহলোক সম্বন্ধে জ্ঞানের দারা সর্বপ্রকার 
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আধ্যাত্বিক প্রশ্নের সমাধানে, সমর্থ । মানুষ হয়েও তিনি দেবতুল্য । 
এই শীস্তনুনন্বন ভীগ্ঘকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখে গান্ধারী বললেন-- 

নাস্তি যুদ্ধে কৃতী কশ্চিন্ন বিদ্বান ন পবাক্রমী। 
যত্র শাস্তুনবো ভীঘ্বঃ শেতেহগ নিহতঃ শরৈঃ ॥ (রী) ২৩২২ 

-সযখন এই শান্তৃন্ুনন্বন ভীম্মও আজ শ্রুদের বাঁণ দ্বার! নিহত- 
প্রার হয়ে শায়িত রয়েছেন, তখন ব্বীকাঁর করতে হবে যে যুদ্ধে কেউই 
পণ্ডিত নন, কেউই অভিজ্ঞ নন এবং কেউ পরাক্রমীও নন। 

গান্ধারী ভ্রোণীচার্য, ভূবিশ্রবা পড়ীদেব তাদেব পতিদের মৃতদেহ 
পার্থ বসে থাকতে দেখে ভাদেব প্রতি কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শোক 
প্রকাশ করতে থাকেন! 

বুকক্ষেত্রেব শ্বুশানে গান্ধাবীয় করণাময়ী নারীর পূর্ণাবয়ৰ মুক্তি 
শাভ করেছে। 

গান্ধারী যদিও যুধিস্তিবকে কোন প্রকাঁব অভিশাপ দেননি, কিন্ত 
কৃষ্ণকেই পরোচ্ছে কুরুবংশ ধ্বংস করার জন্য দাঁয়ী বলে অভিযুক্ত করে 
অভিশীপ দিয়েছেন। 

কাবণ যদিও এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ বলে আখ্যা পেয়েছে, 
কিন্ত সম্যকভাবে বিচার কবলে প্রকাশ পায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 

ছলনা মাত্র। অবধ্য সমস্ত ভূর্ধ্ষ কুরুবীরদেব ছলনাব দ্বারা নিহত 
কবা হয়েছে এবং বনস্ুদেব-নন্দন কৃষ্ণ পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষ প্রত্যেক 
ছলনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছেন। এইজন্য গাঁ্ধারী নিভীঁকি 
ভাবে কৃষ্ণকে গান্ধীরীব শতপুত্র ও আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বাজাদেৰ 
বিনাঁশেব জন্য দায়ী কবে বলেছেন-_ 

আপনি কৰিলে নষ্ট দৈবকীকুমার ॥ 
এক শত পুত্র মম বলে মহাবলী । 

কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী ॥ 

বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল। 
তিল অর্ধ তব হৃদে দয় না জম্মিল॥ 
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তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর। 
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর ॥ 
তোমার মায়ায় বদ্ধ আছে যত প্রাণী । 

সম ন্েহ সবাকারে কর চক্রপাণি ॥ 

তোম! হতে আসি প্রাণী তোমাতে মিলায় । 

বিধাঁতী করেন স্থত্টি তোমার কৃপায় ॥ 
আপনি রা কর সবাকার। 

৪ পচ বত 

কর্মেতে হইয়! বদ্ধ কাঁবে নাহি মানে ॥ 
আপনার দোষে সেই হইল নিধন। 

তুমি কর্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যান যোগ । 

যেমন যাহারে তুমি করাইলে ভোগ ॥ 
সেই মত ছুর্যোধন কৈল আচবণ। 
তবে কেন দোষ তারে দেহ নারায়ণ ॥ 
যুধিষ্টিব ধর্মপুত্র কিছুই না জানে। 
বার শিখাইলে পরম ষতনে ॥ 

ক দি না বা 

মি শিখাইয়া ডি বিবাদ বারতা ॥ 
এখন জানিন্থ তুমি অনর্থের মূল। 
বিনাশিলে ৬ মম যত ০7 ॥ 

ট্রেন প্রাণ । 

তাবৎ জবলিবে দেহ অনল সমান |" 
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ক্ষত্রিয ধবমে যুদ্ধ কবিয়া মবিত। 
শুন কৃষ্ণ ভাহে এত ছুঃখ না হইত ॥ (ভ্ত্রী) 

সর্বলোকমান্ত কৃষ্ণকেই কুরুকুল ধ্বংসেব কাবণ বলে চিহ্িতি 
করতে গান্ধাবীব মত ধর্মপ্রাণা নাবী ব্যতীত অন্য কারো! 
পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কৃষ্ণকে আঁবও অভিযুক্ত করে বলেছেন 
ছুর্যোধন যখন পাগুবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হল, তখন 

কৃ যদি নিজেব দেশে প্রত্যাবর্তন কবতেন বা এই যুদ্ধে যদি তিনি 
অংশ গ্রহণ না কবতেন, তবে তিনি যথার্থ বন্ধুর কাজ করতেন এবং 
তীব কীতি অক্ষুপ্ন থাকতো। 

ভিনি গ্রশ্ন করলেন, কৃষ্ণ কেন এই যুদ্ধ বাঁধতে দিলেন? তার 
সামর্থ্য ও বিপুল সৈম্ত আছে। উভয পক্ষই তীব বাধ্য, বন্ধু। তথাপি 
তিনি কুককুলেব এই বিনাশে উদাসীন হলেন। 

গান্ধারীব এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বার বাব বলা 
সত্বেও হূর্যোধন কৃষ্চেব প্রস্তাবিত সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। অন্ত 

পক্ষে ছুর্ধোধন চতুষ্টয় জনার্দনকে বন্দী কববাঁর বড়ষন্ত্র কবছিলেন। 

বথার্থই কৃষ্ণের প্রবোচনায় নানা ছলে পাগওববা কুরুকুল ধ্বংস 
কবেছেন। 

স্বয়ং নারায়ণকে আসামীর কাঠগভায় দাড় কবিয়ে তীর বিকদ্ধে 
যেসব অভিযোগ ধর্মশীলা গান্ধাবী উত্থাপন করেছেন, যথার্থই তার 
যথাযথ প্রত্যুত্তব দেওয়] কৃষ্ণের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। 

শোকে বিহ্বল হযে গান্ধাবীর মুখ দিয়ে একটিও অসংঘত উক্তি 

বের হয়নি। এমন সুন্দৰ বুন্দব যুক্তির সাহায্যে যথার্থ বিুষী 

ধাসিকা নাবীব পক্ষেই এবপ অসম সাহসের কথা! বলা সম্ভব হয়েছে । 

কৃষ্ণ-গান্ধারী অন্থব্দেনে গান্ধাবী চরিত্রের অন্য একটি উজ্বল দিক 

পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে । শোকের আবেগে সংবৃত গান্ধারীব 
অন্ত একটি বপ দেখা বায । তিনি কৃষ্ণকে এক ছুস্তব অতিশীপ দিয়ে 

ববললেন-_ " 



গান্ধারী ও মন্দোর্দরী ৪১ 

পতি শুঙষয! যন্মে তপঃ কিঞ্ছিপাজিতম । 

তেন ত্বাং ছুরবাপেন শগ্গ্যে চক্রগদাঁধর ॥ (ক্র) ২৫৪২ 

--পতি শুশ্রাধাব দ্বাবা আমি যে যংকিঞ্িৎ তপোবল অর্জন 

করেছি, তাঁব দ্বাবা হে গদাচক্রধব, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। 

অলজ্ঘ্য আমাঁব বাক্য না হয় লঙ্বন। 

জ্ঞাতিগণ হতে কৃষ্ণ হইবে নিধন ॥ 
পুত্রগণ শোঁকে আমি যত পাই তাপ। 
এবপ যন্ত্রণা পাবে দিন্নু অভিশাপ ॥ 

মোর বধূ যেন মত কৰিছে ক্রন্দন । 

এই মত কান্দিবেক তব বধুগ্নণ 
তুমি যেন ভেদ কৈলে কুক-পাগবেতে। 
ছ্বংশ তেন হবে আমার শাপেতে ॥ 

কৌরবের বংশ যেন হইল সংহাব। 
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার ॥ (রী) 

কুক-পাগ্ডব যুদ্ধ একমাত্র কৃষ্ণই বোধ কবতে পারতেন, তা না 

কবে বরং তীর মন্ত্রণায় সবল পাগুবেরা অন্যায় ভাবে বহী মহাবহীদেব 

যুদ্ধে নিহত করেছেন। সেইন্জন্য গান্ধাবী তাকে অভিশম্পাত দিয়ে 
বললেন, যে কৃষ্ণর বংশও পবম্পব জ্ঞাতি বধে লিপ্ত হবে। এবং তখন 

হতে পঁয়ত্রিশ বছর পরে কৃ্ণও আত্মীয় পরিজন হারিয়ে বনে ভ্রন্নণ 
করতে করতে কুৎসিত ভাবে নিহত হবেন। এবং কৃষ্ণের বংশের 

মহিলারাও কুকবংশের মহিলাদের মত সর্বহাব! হয়ে বিলাপে মেদিনী 
বিদীর্ণ করবে। 

গান্ধারীর মত বিছুষী, ধর্মনিষ্ঠা, মহীন্ভব মহিলাৰ মুখ হতে 
এপ কঠিন অভিশাপ তার গভীর শোকেরই অভিব্যক্তি। 

শত পুত্রহারা জননীর শোক জর্জবিত অস্তবেব ব্বতস্ফুর্ত এই 
“ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষবে প্রতিফলিত হযেছে। শোকাতুরা জননীর 
এইবপ অভিশপ ক্ষমার্থ। 
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' কৃষ্ণ যদিও এই অভিশাপের জন্য গাঙ্কারীকে ভংসন! করেছিলেন, 

কিন্তু এই অভিশাপ যে ব্যর্থ হবে না তা তিনি জানতেন। সতী 
নারীব অভিশীপ কখনও ব্যর্থ হয় না। কৃষ্ণ চরিত্র বিশ্লেষণে বিশদ- 

ভাবে তা বর্ণনা কবা হয়েছে । 

কৃঝ্খের জীবন সারাহ্ছে গান্ধারী সম্বন্ধে বলেছিলেন__ 
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধ;রী হতবান্ধবা। 

যদনুব্যাভহাবাঙা তদদিদং সমূপাগমৎ॥ (মৌ) ২২১ 
-_পুত্রশোকে সন্তপ্তা হতবান্ধবা গান্ধাবী শোকে কাতর হয়ে য৷ 

বলেছেন, তাঁর সুচনা দেখা যাচ্ছে। 

বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ নৃপতির অবস্থার কথা ভেবে চিন্তায় বিহ্বল 

গান্ধারী বিলাপ করে বলেছেন-_ 
বৃদ্ধকালে কিবা গতি হইবে রাজাঁৰ ॥ 
মরিলে পুত্রের হাতে ন! পাবে আগুন। স্তর) 

ছুর্যোধনেব অপকীতির কথা স্মবণ কবে শোকাতুরা জননী আক্ষেপ 
কবে ভীমকে সম্বোধন করে বলেছেন-_- 

পুত্রশোকে আজি মম দহে কলেবর ॥ 
ওহে ভীমসেন শুন আমাব বচন। 

আব বিষ তোমারে ন! দিবে ছর্ধোধন ॥ 

আব কেবা জতুগৃহ কবিবে নির্মাণ। 

ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান॥ ভরা) 

গান্ধাবীব মর্মভেদী এই বিলাপ সকলেব সমবেদনা কেভে নেয়। 

শতপুত্রহাবা জননীর অন্তরের ব্যথা কবি কাশীদাঁসকে এমন ব্যাকুল 
কবেছে যেন তিনিও গান্ধারীর সন্দে বিলাপ কবছেন। স্বীয় পুত্রের 

দুদর্মে কথা উদ্ধত করে গীড়িত জনকে তিনি যেভাবে অভয় বাণী 

শোনাচ্ছেন তা হৃদয বিদারক । গান্ধারীৰ বিলাপ সত্যই শোকাতুবা 

'জননীর একান্ত অস্তবেব কথা। 

গাহ্ধাবীর শোক মুহুর্তে পঞ্চ পুত্র শৌকাতুবা দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে 
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কুস্তী গান্ধীরীৰ কাছে গেলেন, গান্ধারী সন্মেহে ভ্রৌপদীকে সান্তনা 

দিষে বললেন__ 

যখৈবাহং তথৈব ত্বং কো নাবাস্থীস্ময়িস্যাতি । 
মমৈব হাপরাঁধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্॥ (ভ্র্য ১৫৪৩ 

- তোমাৰ ষ। দশ! আমাৰ দশাঁও সমান। কে আমাকে সাত্বন। 

দেবে? আমাবই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ বংশ বিনাশ হলৌ। শৌকে 

আমর! আজ সমান, কে কাকে সান্তনা দেবে? 

এইবপ ক্ষমা ও উদারতা নাবী চরিত্রে অতি ছুর্লভ। ভ্রৌপদীর 

পঞ্চ স্বামীই গান্ধাবীব শতপুত্রেব হত্যাকীরী। তথাপি ভ্রৌপদীর 
প্রতি কোনবপ বিৰপ মনোভাবেব পরিবর্তে তব পঞ্চ পুত্র নিধনের' 
জন্য এই যে সমবেদনা তা বার্থ ই গান্ধাবীর উদার মনেবই পরিচয়, 
দেয়। 

আত্মীয় পরিজনের পারলৌকিক কর্ম সমাধা করে গান্ধাবী যখন 
হস্তিনাপুরে ফিবে গেলেন, তখন তিনি মুণিগণকে সম্বোধন করে 

বললেন-_ 
যুধিষ্টিবে বাঁজা। কর হস্তিন! ভূবনে॥ [্ী) 

অনুতপ্ত যুধিষ্টিরকে বসে থাকতে দেখে গান্ধাবী তার উদ্দেস্টে যে 
উত্ভি কবেছিলেন সেটাই বোধ হয় গ্ান্ধারী চবিত্রের সব চেয়ে মাধূর্য- 
পুর্ণ অভিব্যক্তি । 

কি কাবণে দুঃখ কব ধর্মে নন্দন। 

তোমা হতে বন্থুমতী হইবে শোভন ॥ 

নিজ দোষে হত হইল মোর পুত্রগণ। 
ক্রন্দন করি যে আমি মায়াব কারণ ॥ 

তোমার কি নীতি আব বুঝাইৰ আমি । 
ধর্মপুত্র হও তুমি ধাঁমিক সুবীর ॥ (রী) 

গান্ধারী যুধিষ্িরকে প্রবোধ দিয়ে বলেন যে মীষাঝিষ্ট হয়ে তিনি 
তার পুত্রদের জন্য বিলাপ কবছেন। তার পুত্রেবা নিজের দোষে হত 
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হয়েছেন। অন্থতপ্ত যুধিষ্ঠিরেব প্রতি শত পুত্র বিধুরা' জননীর এই 
স্বতঃস্ফুর্ত আশীর্বাণী গান্ধাবী চরিত্রকে অতুলনীয় কবে ফুটিয়ে তৃুলেছে। 
এই ক্ষমা সুন্দর অভিব্যক্তি গান্ধাবী চবিত্রে স্থানে স্থানে ষে সামান্ঠ 
ধৈ্যচ্যুতি দেখা গেছে, তা ম্লান কবে, এই নারীকে মহীয়সী কবে 
তুলেছে। ১ 

ঠিক আচরণে ঘৃতরাষ্্ী অতিশয় তুষ্ট হলেন। গাঁন্ধারীও 
পুত্রশোক ভুলে পাওবদের নিজ পুত্রতুল্য মনে কবতে লাগলেন । 

বৃতবাষ্ট্র প্রতিদিন প্রীতঃকালে পাঁগুবদের মললার্থে হোম ও সবস্তযয়ণ 
কবতে লাগলেন। তিনি পাণু পুত্রদের সেবায় যে আনন্দ পেলেন ত। 
পূর্বে নিজেব পুত্রদের কাছে পাননি। 

কিন্তু ধুতরাষ্ট্েব দুর্বুদ্ধির ফলে পূর্বে ঝা ঘটেছিল, ভীম তা ভুলতে 
পারলেন না। এইভাবে পনব বৎসর অতিবাহিত হল। ভীম 
প্রকাণ্ঠ ভাবে ধৃতবাষ্ট্রের অপ্রিষ কর্ম করতেন। একদিন ভীম বন্ধুদেব 
নিকট গর্ব করে ছুর্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে পুত্র ও বান্ধবসহ হত্য। 
করার কথা! বলেছিলেন। এই নিষ্ঠুব বাক্য শুনতে পেয়ে ধৃতরাষ্ট 
অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। বুদ্ধিমতী গান্ধারী স্থান কাঁল বুঝে নীরব 
রইলেন। একমাত্র গরান্ধাবী ব্যতীত অপর কেউ ত। জানতে পারেনি। 

তিনি স্বামী ধুতরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে বনগমন 

কবলেন। কুস্তী, বিছ্বর, সপ্জয়ও তীদেব অনুগমন কবেন। এ'দেব 
বনগমনের কিছুক/ল পরে যুখিষ্টির ভ্রাতাদের ও ভ্রৌপদীসহ আত্মীয় 
পবিজন পরিরৃত হয়ে বক্ষ, হস্তী, অশ্ব ও সৈশ্যসহ ধৃতরাষ্ট্রেব আশ্রমে 
গিয়ে একমাস সুখে তাঁদের সঙ্গে বাস করেন। 

একদিন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হলে ধৃতরাষ্ট্র তাকে 

জানালেন তীব হ্বদয় এখনও হতভাগা ছুর্বোধনেব জন্য বিদীর্ণ হচ্ছে। 

তিনি শাস্তি পাচ্ছেন না। গান্ধাবী শোকগ্রস্ত হয়ে ব্যাসদেবকে 

-বললেন__- ৃ 
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যোঁড়শমানি বর্ধীণি গতানি মুনিপুর্গব। 

অন্য বাজ্ধে হতান্ পুত্রান্ শোঁচতে ন শমে। বিভ্যে ॥ (আশ্র) ২৯৩৮ 

__মুনিবব, এই মহারাজেব নিহত পুত্রদেব জন্য শোক কবতে 

আমাদের আজ ষোল বছৰ অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আন্ত পর্যন্ত 

তার শান্তি লাভ হলো ন1। 

এই ভূপতি ধৃতবাষ্ট্ পুত্রশৌকে সন্তপ্ত হয়ে সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
কবেন। তিনি বিনিদ্র বজনী যাপন করছেন। আপনি নিজের' 
তপোঁবলে আজ সর্বপ্রকারে সবলোক স্থষ্টি কৰতে পারেন৷ 

কিমু লৌকান্তরগতান্ রাজ্ঞ দর্শয়িতুং স্ৃতান ॥ (আশ্র) ২৯৪০ 

-_এই. রাজার লৌকান্তবগত পুত্রদের সাক্ষাৎ ঘটান আপনাব 

পক্ষে কি অসম্ভব? 

ইয়চ দ্রৌপদী কৃষ্ণা হতজ্ঞাতি সুতা ভূশম। 
শৌচত্যতীব সর্ধানাং সুযাণাং দয়িতা। সা ॥ (আশ্র) ২৯৪১ 

-_এই দ্রৌপদী কৃষণ আমার সমস্ত পুত্রদেব মধ্যে অধিক প্রিয় । 
এই দীনা বধূব ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হুযেছে। সেইজন্য সে অত্যন্ত' 
শোক করছে। 

কৃষ্ণেব ভগ্মী সুভদ্রা সর্বদা নিজের পুত্র অভিমন্থ্যব বধে সন্তপ্ত হয়ে 
অত্যন্ত শোকমগ্ন বয়েছে। 

মহীবাজেব যে শতপুত্র রণক্ষেত্রে নিহত হয়েছে, তাঁদের এই সব. 
পত্বীরা ছুঃখ ও শোকের আঘাত সহ করতে কবতে আমাদের শোক 
বৃদ্ধি কছে। এবা শোকে কাতব হয়ে কেঁদে কেঁদে ঘিরে বসে- 

আছে। এইবপে তিনি শোক সন্তপ্ত সকলেব হয়ে ব্যাসদেবকে 
অন্ুবোৌধ করলেন, তীদের স্বর্গগত আত্বীয়দেব দর্শন ঘটাতে । 

কেবলমাত্র নিজেব পুত্র পৌত্রাদি নয়, নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি ষে- 
ুস্তী, দ্রৌপদী, স্তভত্রা, উত্তরা ইত্যাদি পাঁগুব বধুদেব জন্ত 
ব্যাসদেবকে অন্থুরৌধ করেছিলেন, এতে গান্ধাবী চরিত্রের মহতৃই . 
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প্রকাশ পেয়েছে । যাদেব জন্য তিনি আজ নির্বংশ হয়েছেন, সেই 
সব আত্মীয়দেব ছুঃখেব ভাগ নিতে তিনি কার্পণ্য কবেননি। 

ব্যাসদেব গান্ধারীকে বললেন তিনি তীদেব মৃত আত্মীয়দের দর্শন 

কবাঁবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তৎপূর্বে তিনি কুরু-পাপ্ডব 
সকলেব পূর্ব জন্মেব ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি আবও বললেন 
যে এট! দেবতাদেবই কাঁজ এবং এই পরিণতিও অবশ্বস্তাবী ছিল। 

সেই জন্য দেবতাদেব সব অংশই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল । 
গন্বর্ব, অগ্পবা, পিশাচ, গুহাক, রাক্ষস, পুণ্যজন, সিদ্ধ, দেবি, 

দেবতা, দানব সকলেই এই স্থানে অবতীর্ণ হয়ে এই কুকক্ষেত্রে নিহত 
হয়েছেন। 

গন্বর্বরাজো৷ যো ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র ইতি শ্র্তঃ। 

স এব মানুষে লোকে ধৃতাষ্ট্ঃ পতিস্তব॥ (আশ্রী) ৩১৮ 

পন্ব্বলোকে ঘিনি বুদ্ধিমান গন্ধর্বরাঙ্ তার নামে বিখ্যাত, 
তিনিই মনুষ্যলোকে তোমার পতি ধৃতরাষ্ট্র বপে জন্ম নিয়েছে। 

মকদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজা পাঁড বিছুর ও যুধিষ্ির ধর্মের 
অংশ। 

কলিং দুর্যোধনং বিদ্ধি শকুনিং ছ্বাপূরং তথ! । 

ছুঃশাসনাদীন্ বিদ্ধি ত্বং রাক্ষসান্ শুভদর্শনে ॥ (আশু) ৩১1১০ 
- ছুর্যোধন কলিষুগ, শকুনি ছাপর যুগ বলে জানবে। গুভদর্শনে 

তুমি নিজের দ্রঃশাসনাদি পুত্র পুরদের রাক্ষস বলে জানবে। 
ভীমকে মকদেব অংশ, অজুনিকে নব খষি বলে জানবে। কৃষ্ণ 

নারায়ণ খষি অবতার । নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকমাবদয়। যে 

কুক-পাগুবের মধ্যে সংঘর্ষ সি কবেছিল, সেই স্ুভত্রানন্দন অভিমন্থ্য 
-চন্দ্রের অংশ । ভ্রৌপদীব সঙ্গে যে ধৃষ্টদ্যয্ন অগ্নি হতে উদ্ভূত হযেছিল 
সে অগ্নিব শুভ অংশ, শিখণ্ীৰপে এক বাক্ষদ জন্মেছিলেন। 

ড্রোণাচার্ধ বৃহস্পতি ও অশ্বথামী কদ্দেব অংশ, ভীম্ম মনুষ্কযোনিতে 

অবতীর্ন বন্থু। 
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এরা সকলেই নিজেদেব কাঁজ সম্পন্ন করে ত্বর্গলোকে চলে 

গেছেন। তোঁমাদের সকলের অন্তবে এদের জন্য যে ছুঃখ রয়েছে, 
ত। আমি আজ দূর কবব। তোঁমবাঁ সকলে গঙ্গাতীরে যাও, সেখানে 
নিহত আত্মীয়দের দেখতে পাবে। 

তাঁরা গঙ্গাতীবে গেলেন এবং সেইথানে নিহত আত্মীয়দেৰ দর্খন 
লাভ করলেন। 

অতঃপর যুঝিষ্টির ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, আপনি আমাকে ত্যাগ 
কববেন না । আমি এখানে থেকে আপনার ও দুই মাতার সেবা 
করব! এই ৰথ। শুনে ধৃতবাস্ট্র বললেন, আজ হতে পিতৃপুকষের 
পিগু, নুষশ ও এই কুলের ভারও তোমাব উপব প্রতিঠিত হল। 
আজ কিংবা! কাল তুমি অবস্তি চলে যাবে। আঁর বিলম্ব কর ন1। 
সঙ্গে সঙ্গে মাতা গান্ধারীও যুধিষ্টিরকে বললেন-- 

ত্বস্তধীনং কুককুলং পিগুশ্চ শ্বশ্তবস্ত মে।। 
গম্যতাঁং পুত্র পর্য্যাপ্তমেতাঁবৎ পুজিতা বয়ম্। 

রাজা যদাই তত কাধ্যং তয়! পুত্র পিতুর্বচঃ ॥ 

(আশ্র) ৩৬২৫-২৬ 
এই সম্পূর্ণ কুকবংশ এখন তোমাৰ অধীন। আমাব শ্বপডবের 

পিগুও তোমাবই উপব নির্ভর কবছে। পুত্র, অতএব তুমি যাঁও। 
আমাদের পর্যাপ্ত সেবা করেছ। তোমার দ্বারা আমাদের সেবা 
শুঞ্জষ। সম্পূর্ণ হয়েছে। রাঁজা যা আজ্ঞা কবেছেন, ভাই কর। 
প্তাঁর আজ্ঞ পালন করা তোমার উচিত | 

অতঃপর যুধিষ্ঠির ধুতরাষ্ট্র গান্ধাবী ও কুভ্তীর নিকট হতে বিদায় 
নিয়ে তীৰ অন্থগামীদেব সঙ্গে হস্তিনাপুবে গ্রত্যাগ্গমন কবলেন। 

যুধি্টিরবা রাঁজ্যে ফিরে আসার ছুই বসব পর একদিন দেবর্ষি 
নারদ যুধিটিবকে জানালেন ভীরা বন হতে প্রত্যাগমন কবলে পর 
ধৃতবাষ্ট্ গান্ধাবী কু্তী ও সপ্য় সহ কুকক্ষেত্র হতে গঙ্গাদারে গমন 
করেন। লেখানে তাবা কঠোব তপস্তা। সুক কবেন। ধুতবাষ্ী কেবল 
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বাধু সেবন করে মৌন ব্রত অবলম্বন কবে মুখে প্রস্তব খণ্ড নিয়ে 
দিনপাত করছিলেন। ( বীটং মুখে সমাধায় বাধু ভক্ষোহতবন্থুনিঃ। ) 
গান্ধারী তু জলাহাঁব! কুস্তী মাসোপবাসিনী। (আঁশ্র) ৩৭1১৪ 

_ গ্রাঙ্ধীরী কেবল জলপাঁন করে। কুম্তী একমাস উপবাসান্তে 
একদিন ভোজন কবে সময় অতিবাহিত করছিলেন। 

এবং সপ্ভুয় ষষ্টকাঁল অতিবাহিত করে একবার ভোজন করতেন। 
একদিন সেই বনে দাবাগ্থি প্রজলিত হল। সেই দাবাগ্নিতে 

সেই বন সম্পূর্ণ দগ্ধ হল। তপস্তার দূর্বল ক্ষীণকায় ধৃতরাষ্ট্, গান্ধারী, 

কুম্তী পলায়নে অন্গম হয়ে সেই দাবাগ্সিতে দগ্ধ হলেন। ধৃতরাষ্ট্রে 
পরামর্শে স্তয় সেই বন ত্যাগ করেছিলেন। নারদ এই সংবাদ 
সপ্জযেব নিকট হতে পেযেছেন। 

স্বামীৰ সঙ্গে এই ভাবে যোগাঁসনে হুতাঁশনে আত্মান্থাতি দিয়ে 
সতী নাবী গান্ধারীব এই সহমরণ তীব চবিত্রকে উজ্জল হতে উজ্জলতর 
করেছে। 



/ 

বাল্সীকি রামায়ণে বাবণ বাঁজমহিষী ও ইন্দ্রজিৎ জননী মন্দৌদরী 
বেদব্যাসের মহাভাবতেৰ ধৃতবাষ্ট্র পত্বী ও কৌরব জননী গান্ধারীব 
সমতুল্য প্রাধান্য লাঁভ করেননি। বালীকি রামায়ণে সীতা 
চবিত্রের পাশে মন্দৌদবী চবিত্র নিশ্রভ। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 
মন্দৌদবীকে তবু কয়েকবার দেখা! গেছে, কিন্তু বালীকি রামাষণে 
রাবণেব মৃত্যুব পর পাঁঠকবর্গ মন্দোদরীকে কেবল বোকগ্যমানা দেখতে 

পান। 

গাস্ধারীর মত মন্দোদবীও নির্ভীক ও দৃবদর্শা ছিলেন। 
বাবণ যখন কোন প্রকাবে সীতাকে প্রলুব্ধ কৰে আপন বশে 

আনতে পাঁবলেন না, তখন তিনি অধৈর্য হয়ে সীতাকে এক বসব 
তাব মন স্থির কববাঁব জন্য সময় দিলেন। সেই এক বৎসরের 
দশমাস গত হলে বাবণ প্রচাৰ কবলেন যে অবশিষ্ট ছুই মাঁসের 
মধ্যেও যদি সীত! তাব বগ্ঠত স্বীকার না৷ কবেন তবে তিনি সমুচিত 
শাস্তি পাবেন। এবপ ভ প্রদর্শনের উত্তবে সীতা স্বামী বিষ্ণু 
অবতারেব সঙ্গে রাবণেব তুলন! চলে ন1 বলে রাবণকে অবজ্ঞা! কবলেন। 
তিনি নান! গ্লেষোক্তি দ্বাবা৷ বাবণকে কঠোর ভাঁষায় প্রত্যাখ্যান করলে 
রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কাটতে উদ্ধত হলে, কৃত্তিবাসী বামায়ণে 
দেখ! যাঁয় মন্দৌদবী রাবণকে ভত্সন1! কৰে বললেন-__ 

দেবতা গন্ধর্ব নহে জাতি যে মানসী । 

কত বড় দেখি প্রভু জানকী বপসী ॥ (ল:) 

দেবতা, গন্বর্ব নয। সামান্য মানবীব জন্য রাঁবণের এই উন্মস্ততা! 
শোৌভনীয় নয়। 

কিন্তু রাবণ তখন সীতাকে দেখে উন্মত্ত । খাণ্ডা ফেলে উন্মাদের 
মত সীতাঁকে স্পর্শ কবতে গেলে-_- 
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মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে ॥ 
নলকুবেবেব শাপ পাসবিলে মনে )' | 

নারীরে ধবিলে বলে মবিবে পরাণে ॥ (স্থঃ) 

নলকুবের বাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে কোন নাবীর 
অমন্মতি সত্তেও তাকে বলপূর্বক ম্পর্ণ করলে, বাবণের দশানন ভূলুষ্টিত 

 হুবে। সাবধানী পত্বী ছুশ্চরিত্ স্বামীকে এ অভিশাপের কথা ক্মরণ 
কবিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা কবলেন। 

বাঁবণ যখন অশোক বনে দীতাকে কাটবার জন্য খড়ী তুলেছিলেন, 
তখন মন্দোদরীই পিছন থেকে তাকে বাঁধ! দিয়ে বলেছিলেন-_ 

পবম পণ্তিত রী বাক্ষসের নাথ । 

তোমার এ নারীবধ ন! হয় টি ॥ 

পাঁপেতে মজ ন! তাহে বধ করে নারী ॥ (লেঃ) 

মন্দোদরী বাব বার স্বামীকে এভাবে অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত 
কবতে চেষ্টা কবেছেন, যেমন বাবংবার গান্ধারী হুর্যোধনেব পাঁপ কর্মে 

প্রশ্রয় দিতে ধৃতবাস্্রকে নিষেধ করেছেন। 

মন্দোদবীর এবপ আচরণে তীর চরিত্রের এক বিশেষ দিক ফুটে 
উঠেছে । পৰবস্তীর প্রতি এবশ্রকার উন্নত্ততাষ স্বামীব প্রতি ঘ্বণীর 
উদ্রেক স্বাভাবিক, তংস্থলে স্বামীকে বক্ষ করবার আকুল চেষ্টা তার 
মহত্বেব ও উদদারতাব স্বাক্ষব। 

এই ছুই মহাকাবে।র এই নারীৰ'ঘব মধ্যে যে দুরনণিভাব পরিচঘ 
পাওযা যার, কুনধাবক বীবদের মধ্যে পেই দূরবৃষ্টিব অভাবের জগ্ই 
কুকবংশ ও বাবণ বংশ ধ্বংস হযেছিল। 

মন্দোদবী চবিভ্রও গান্ধাবীর সমহুল্য প্রশংসনীয়। মন্দোদরী 

ঘদ্দিও গান্ধারীব মত পর্ধসমক্ষে স্বামী পুত্রকে ধিক্কার দেননি, কিন্ত 
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উভয় কুলক্ষয়ী যুদ্ধ হচ্চে বিবত থেকে ধর্ম পথে চলতে স্বামী পুত্রকে 
কত অনুরোধ করেছেন। 

ইন্দ্রজিং যখন দ্বিতীযবার যুদ্ধে ষাবাঁব পূর্বে মাব আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করে জননী মন্দোদরীকে প্রণাম করলেন, তখন জননী তীৰ 

ছুই হাত ধরে বললেন £-_ ॥ 
25578555525 ****আমি পুজি গঙ্গাধরে ৷ 

সেই পুণ্য ফলে পুত্র পেয়েছি তোমাবে ॥ 
তোঁম। পুত্র এ ধরি হ্ই পটিরাণী। | 

শরীর মনুস্ত নহে বুঝি অভিপ্রায় | 
ফিবে না! আইসে বণে যেই বীব যায় ॥ 
নিত্য নিত্য মহাপাপ কৰে তৌব বাপ। 

সেই অপরাধে এত সহি মনস্তাপ ॥ 
রামেব সীতা রামে দেহ করহ পিবীতি। 
মজিল কনক-লঙ্কা নাহি অব্যাহতি ॥ 
বানবে পৌঁড়ায়ে লঙ্কা হৈল ছারখাব। 
শ্রীরাম মনুষ্য নছে বিষ্ণ-অবতাব ॥ 
বিভীষণ খুড়া তব গুণেব সাগব। | 
তারে লাথি মারে বাজ! সভাব ভিতর ॥ 

আনিল রামের সীতা। করিয়া হবণ। 

অন্যকে বণেতে কেন পাঠায় এখন ॥ 
তোমারে কপাট দিয়া, বাখিৰ গৃহেতে । 

নব-_বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে ॥ 
সীতা ফিরে দেন বাজ শুষুন মন্ত্রণ। ৷ 
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই কবহ ঘোষণা! ॥ (লঃ) 

গীন্ধারীর মত তিনিও যুদ্ধের অবশ্ঠন্তাবী পবিণতিব কথা চিন্ধু। 
করে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামেব সঙ্গে সন্ধি করবার পবামর্শ 
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দিয়েছিলেন। কিন্তু ধুতবাষ্ট্র ও দূর্যোধন যেমন গান্ধারীর, তেমনি 
স্বামী রাবণ বা পুত্র ইন্দ্রজিৎ মন্দোদরীর কথায় কর্ণপাঁত করেননি। 
গান্ধারী ও মন্দোদরী উভয় বাজ্জমহিষী শিবেৰ অন্তুগতা। গঙ্জাধরের 

অনুগ্রহে. উভয়েই পুত্র পৌত্রে অত্যন্ত ভাগ্যবতী ছিলেন৷, কিন্তু 
পুত্রহা'র। হলেন তীর! পুত্রদের ও ব্বামীদের অবিমৃত্যকঁবিতার জন্য । 

মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত তীর মেধনাদবধ কাব্যে বামায়ণে 
উপেক্ষিতা। মন্দোদবীকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে একেছেন। 

যুদ্ধ যাত্রার প্রাকালে ইন্দ্রজিৎ যখন মাঁতার আশীর্বাদ মানসে তার 
খোঁজ করছিলেন, তখন ভ্রিজট! রাঁক্ষপী মন্দোদরী সম্বন্ধে তাকে 
বললাশ" 

শিবেরসন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী, 
যুবরাজ! তোমার ম্গল-হেতু তিনি । 
অনিদ্রায়, অনাহারে পুজেন উমেশে। 
তব সম পুত্র, শুর, কাঁৰ এ জগতে 
কার বা এ হেন মাতা ? 

বাক্ষসপত্বী হলেও, এ ক্ষেত্রে গান্ধীরীৰ থেকে তাকে পৃথক করা 

যায় না। পুত্রের হিতের জন্য তিনিও গ্রান্ধারীব মত স্থৃষ্টি, স্থিতি, 
বিনাশের অধিনায়ক দ্েবাদিদেব মহাদেবের পদাশ্রিতা। 

ইন্দ্রজিৎ ঘখন তাঁব দেখা পেয়ে তার আশীর্বাদ কামনা করলেন, 
তখন মন্দোঁদবী অশ্রু সিক্ত নয়নে ব্ললেন-- 

কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি | 

আধারি হদয়াকাশ, তুই পূর্ণ-শশী- 
আমাব, ছুবন্ত রণে সীতাকাস্ত 'বলী 
ছুরস্ত লক্ষণ শুর; কাল-সর্প-সম 
,দয়া-শুন্ধ বিভীষণ। মত্ত লোভেন্মদে 
সবন্ধু বাঞ্ধবে মুঢ় নাশে অনায়াসে, 
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ক্ষুধায় কাতব, ব্যান্র গ্রাসয়ে যেমতি, 

স্বশিশু ! কুক্ষণেঃ বাছা। নিকষা শাশুড়ী 
ধরেছিলা গর্ভে ছুষ্টে, কহি্গ রে তৌরে। 
এ কনক-_লঙ্কা মোব মজালে দুর্্মতি। 

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে যেমন ছুর্যোধনাদি পুত্ররা একের পর এক 
'অন্াঁয় করে সবংশে নিধন হয়েছেন। গান্ধাবী.এ জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে 

কত অনুযোগ করেছেন তেমনি মন্দোদ্রীও "পুত্রের নিকট স্বামীর 
বিরুদ্ধে অনুযোগ কবছেন যে তার জন্য সোনার লঙ্কা ধ্বংস হবে। 

এখানে ছুই বীব রাণীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্পষ্টবাদিতা৷ প্রশংদার্হথ 

উত্তরে ইন্দ্রজিৎ বললেন-_ 

সন্পেহে 
বললেন__ 

কেন, মা রাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণেঃ 

রক্ষোবৈরী ? ছুইবার পিতার আদেশে 
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিন্ু দৌোহে 

অগ্নিময় শবজালে | ও পদ-প্রাসাদে 

চির-জয়ী-দেব-দৈত্য-নবেব সমবে 
এদীস। জানেন তাত বিভীষণ, দেবি | 

তব পুত্র পরাক্রম ; দস্তোলি-_নিক্ষেপী 

সহত্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-বহী ; 

পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নবেন্্র। কি হেতু 

সভয় হইল! আজি, কহ,মা, আমারে 1 
কি ছার সে রাঁম, তারে ভবাও আপনি? 

পুত্রের ললাটে দর্ব কল্যাণময় চুন এঁকে মন্দৌদরী 

মায়াবী মানব বাছা, এ বৈদেহী-পতি, 
নতুবা সহায় তাঁর দেবকুল ষত! 
নাগ-পাঁশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে, 
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল, 
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নিশাবণে যবে তুই বধিলি বাঘবে 
সসৈন্তে? এ সব আমি না পাঁরি বুঝিতে । 
শুনেছি মৈথেলী নাথ আদেশিলে, জলে 

ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসাঁব বরষে। 

মায়াবী মানব রাম। কেমনে, বাছনি। 

বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝবিতে 
তাঁব সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন ন1। মবিল 

কুলক্ষণ! শূর্পণখা মায়ের উদবে? 

মাতৃ হৃদয় অনাগত বিপদেব ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। 

গান্ধাবী যেমন ভীব ভ্রাতা শকুনিকেই কুক-পাপ্তব যুদ্ধের জন্য দায়ী 
কবছিলেন। এখানেও তেমনি মন্দোদরী শুর্ণণখাকেই বাবণ বংশ 
ধবংসেব কারণ বলে নির্ণয় কবছেন। গান্ধারী যেমন বার বাব 

পাগুবদের শক্তি সন্বদ্ধে তাঁর শতপুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 
এখানেও মন্দোদবী রামের শক্তি সন্বদ্ধে পুত্রকে সতর্ক কৰে এই 
মহাসমরে তিনি কিভাবে পুত্রকে বিদায় দেবেন তা বলে কীদতে 
থাকেন। 

কিন্ত বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ বললেন-_ 

কহিলা বীর-কুঞ্জব ;_ পর্ব-কথ ম্মবি, 
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কব অকারণে 

নগর-তৌবণে অরি; কি সুখ ভূষ্তিব, 

যত দ্রিন নাহি তারে সংহাৰি সংগ্রামে ? 

আক্রমিলে হুতীশন কে ঘুমায় ঘবে? 
বিখ্যাত বাঁক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নব- 
ত্রাস ত্রিভূবনে, দেবি! হেন কুলে কাঁলি 

দিব কি বাঁঘবে দিতে ; আমি, মা, রাঁবণি 

ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা৷ 
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মাতামহ দন্থুজেন্্র ময়? রথী যত 
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেবে, 

যাইব সমবে, মাতঃ, নাশিব বাঘবে। 
ওই গুন, কুজনিছে বিহজম বনে । 

পোহাইল বিভাঁবরী' পুজি-_ইষ্টদেবে, 
দুধর্ষ বাক্গদ-দলে পশিব সমরে। 

আপন মন্দিবে, দেবি! যাঁও ফিরি এবে। 

ত্ববায় আসিয়া আমি পৃজিব যতনে 

ও পদ-রাজীব-যুগ, সমব-বিজয়ী 
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি । 

কে জাটিবে দাঁসে, দেবি, তুমি আশীষিলে? 

পুত্রের এই পৌরুষ উক্তিতেও জননী হৃদয়ের শ্কা' দূৰ হলো 
, না। তিন নয়ন জল মুছে__ 

উত্তরিল। লক্ষেশ্ববী ॥_যাঁইবি বে ষদি 
রাক্ষ-কুল-বক্ষণ বিবপাক্ষ তোবে 

বন্ধুণ এ কাঁল-বণে। এই ভিক্ষা কবি 
ভাব পদযুগে আমি । কি আব কহিব? 
নয়নেব তাবাহাবা করি রে থুইলি 
আমায় এ ঘবে তুই! কীদিয়! মহিষী 
কহিল৷ চাহিয়! তবে প্রমীলাব পানে ;- 
“থাক, মা, আমাৰ সঙ্গে তুমি ; জুডাইব, 
ও বিধুবদন হেবি, এ পোডা পবাণ। 

বহুলে তাঁরাব করে উজ্জ্লল ধবণী। 

পুত্র বিরহ ভিনি পুত্রবধূর মুখ দেখে ভুলবাঁব সম্বল্প করলেন 
এবং পুত্রকে রক্ষা কববাঁর জন্য দেবতাব চবণে প্রার্থনা! জানালেন। 

জননীর পুত্রের জন্য এই আকুতি গান্ধারীব মধ্যেও দেখা যাঁয়। 

রণ 



€৫৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

গান্ধারী অনেক ধীর স্থির। তাই যুদ্ধধা্রার পূর্বে দূর্যোধন খন 
তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন, তিনি নিঁকভাবে বলতেন ধর্মের 
জয় হোক। কখনও বলেননি তোমার জয় হোক্ বা পুত্রকে বিদায় 
দেবার সময় এতটা আকুল হয়ে পড়েননি। ক্ষত্রিয় নারী ও বাক্ষদ 
রমণীর মধ্যে এ পার্থক্য স্পষ্ট । 

. কৃত্তিবাসী বামায়ণে ইন্দ্রজিতের মত বীর পুত্রেব শোকে জননী 
মন্দোদবীর বিলাপও পুত্র শোঁকাতুর1 গান্ধাবীর মত তেমনি ককণও 
মর্ম বিদাবক £- 

আমি নানা উপছারে, "পুদ্রিয়া যে মহেখরে, 

তোমা পুত্র পাইলাম কোলে । 

হেন পুত্র পড়ে বণস্থলে ॥ 

কি মৌব বসতি বাস, জীবনে কি ছার আঁশ, 

হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পর্মাদ 

আজি যে মজিল লক্কাপুরী ॥ (লঃ) 

বীর পুত্রের মৃত্যুতে শত্রপক্ষের আনন্দ ও উল্লাস বেডেছে। 

তাই আক্ষেপ করে মন্দৌদবী বলেছেন ?-- 

ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে, 
তব ডবে কেহ নহে স্থিব। (লঃ) 

এমন কীতিমান পুত্রের মৃত্যুতে মার অশ্রুধাবা প্রবাহিত হওয়া 
স্বাভাবিক অন্থাত্র মন্দোদবী বিলাপ কবে বলেছেন ₹-- 

অযোনি সন্তবা কন্াঃ রামের সুন্ববী ধন্যাঁঃ 

হরিয়া আনিল তোবাবাপে। 

সতী পতিত্রতা বাণী, ব্যর্থ নহে তার বাঁশী, 
এ লঙ্কা মজিল তীর শাপে॥ 



গান্ধারী ও মনদোৌদরী ৭ 

যজ্ঞ যবে পুত্র করে, দেবগণ কীপে ডরে, 

কোন লোক না যাঁয় যেখানে । 

হেন পুত্র মরে যার, সকল অসার তার, 
হায় পুত্র কি মোর জীবনে ॥ 

শ্রীরামেব বাপ ধরি, সংসারে আইল হবি, 
কবিতে বাক্ষকুল নাশ । (লং) 

স্বামীর অপকীতির ফলে যোগ্য পুত্রের মৃত্যুতে স্বেছময়ী জননীর 
ককণ বিলাপ পাঠিকবর্গেব হথদয় স্পর্শ কৰে। 

কৃত্তিবাসী বামায়ণে হনুমান যখন জ্যোতিষেব বেশে রাঁবণের 
স্ৃত্যুবাণ সম্বন্ধে জানতে আসেন মন্দোদরী সবল বিশ্বাসে ত1 তাঁর 
কাছে প্রকাশ কবেন, ফলে হনূমান স্ষটিক স্তস্ত ভেঙ্গে বাবণেৰ মৃত্যুবাণ 
নিয়ে যান। 

রাবণ যখন তৃতীয় দিন যুদ্ধে যাবাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখনও 
পুত্রহাবা মন্দোদরী বাঁবণকে এই কুলক্ষয় যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হবার জন্য 
সীতাকে ফিবিয়ে দিয়ে এই কাল যুদ্ধ বন্ধ কবতে বারবাৰ পবামর্শ 
দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মন্দোদরীর বিনয় নর ভাবও সুন্দরভাবে 
ফুটেছে। 

পরম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর । 
বিশ্রব৷ মুনির পুত্র পরম স্ুধীব ॥ 
স্বর্গ মত্য পাতাল জিনিলে বাহুবলে । 

যম ইন্দ্র কম্পমান তোমাবে দেখিলে ॥ 

আমি কি বুঝাব তোমায় হীন বুদ্ধি নাবী । 
তথাপি কিঞ্িৎ বলি কর পবিহার ॥ 

বহুকাল লঙ্কাপুবে ই বাঁজত্ব। 
কোন্ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিত্য ॥ 



৫৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

কোন্ কালে বানিবেতে লজ্ঘেছে সাগর । 

কোন্ কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথব ॥ 
অপবপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে। 
পাষাণ মনুষ্য হয় চবণ পরশে ॥ 
শ্রীবাম মন্স্য নয় বিষ অবতাব। 
সীত। ফিবে দেহ যুদ্ধে কার্ধ নাহি আর।॥ (লঃ) 

রাবণের তৃতীয়বাব যুদ্ধে যাবা পূর্বে বাঁবণকে যুদ্ধ হতে বিরত 
করতে". 

মন্দোদরী বলে জানি ভাগ্য হলে হীন। 

বল বুদ্ধি পবাক্রম পাঁসরে প্রবীণ ॥ 
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত! 

কোপ ন! করিহ রাজ শুনহ কিঞ্চিত ॥ 

সংসারের কর্তা রাম পতিত পাঁবন। 

ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন ॥ 
সত্বগুণে যেই প্রভু পালন সবারে। 
শন্রু ভাবে আইলেন মারিতে ভোমারে ॥ 
লক্ষ্মীবপা লীতাদেবী পৃঁজিতা ভুবনে । 
লক্ষমীরে দিতেছ ছুঃখ অশোকের বনে ॥ 

যে জন পালন করা সেই জন মারে । 
অভাগ্য তোমাঁব মত নাহিক সংসাবে ॥ (লঃ) 

মন্দোদবীব এই উত্ভিটি কি মধুর, বিধি ষখন বাম হয়, তখন 
বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। তিনি এটা উপলদ্ধি কবেছিলেন বলেই কি নুন্দর 

যুক্তি দিয়ে বাম ও সীতা যে স্বয়ং বিষণ ও লক্ষ্মী তা বুবিয়ে 

দিয়েছিলেন। 

প্রীকৃতিক নান! অদ্ভুত অঘটন ও বাঁমেব অলৌকিক শক্তির উল্লেখ 

করে মন্দোদবী বাঁবণকে যুদ্ধ বন্ধ কবতে অন্থুবোধ কবেছিলেন। রর 



গান্ধারী ও মন্দোদরী ৫৯ 

মন্দোদ্বীব মধ্যে গান্ধারীব তেজন্বিতার কোন আভাস নাই। 

সর্বত্র একটা বিনম্র ভাব প্রকাশ গেয়েছে। 
স্বামীর মৃত্যুতে মন্দৌদরীর বিলাপ বড় ককণ £-_ 

আমারে ছাড়িয়া প্রভু বাহ কৌন স্থানে 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমাব মরণে ॥ (লঃ) 

তক্তেব বিপদে রাবণের আবাঁধ্য দেবদেবী শঙ্কর শঙ্করী কিছুই 
কবলেন না, বলে মন্দোদরী আক্ষেপ করেছেন, সীতাঁর জন্যই এমন 
প্রলয় ঘটলো, শূর্পণখাঁব পরামর্শে সীতা হবণ কবে এই সর্বনাশ হয়েছে 
বলে আক্ষেপ কবে বলেছেন £- 

ভুবনের বীব প্রভু পড়ে তব বাণে। 
প্রাণ হাঁরাইলে নব বানরেব রণে ॥ 

অতুল বৈভব তব গেল অকারণে । 

সব ছাবখার হৈল তোমা বিহনে ॥ 
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধবি। 
ধরণী লোটাষ কান্দে রাণী মন্দোদবী ॥ ( লঃ) 

বাঁবণের মৃত্যুব পর বাঁল্ীকি রামাঁয়ণেও মন্দোদ্বীব বিলাপের' 
বর্ণনা আছে-_ 

কুদ্বস্ত প্রমুখে স্থাতুং এন্ত্যপি পুবন্দবঃ ॥ 

খবয়শ্চ মহান্তোইপি গন্বর্বাশ্চ যশদ্ষিনঃ। 

নন্থু নাম তবোছেগাচ্চাবণাশ্চ দিশো! গতাঃ ॥ 
স তং মানুষ মাত্রেণ বামেণ যুধি নিজিতঃ। 
ন ব্যপত্রপসে রাজন্ কিমিদং বাক্ষসেশ্বরঃ ॥ (লঃ) ১১৩1৩০৫ 

-তুমি ক্রুদ্ধ হলে তোমাব সামনে দেববাঁজ পুরন্দবও অবস্থান 
করছে ভয় পেতেন এবং মহধি ও যশস্বী গন্ধর্বগণ তোমাৰ ভয়ে 

দিগন্তে পলায়ন কবতেন। এখন সেই তুমিই সামান্ত মানুষ রামের" 
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কোন্ কালে বানিরেতে লজ্বেছে সাঁগর। 

কোন্ কালে দলিলেতে ভেসেছে পাথব ॥ 

অপবপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে । 

পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ পবশে | 
শ্রীরাম মন্্য নয় বিষ্ট অবভাব। 
সীতা ফিবে দেহ যুদ্ধে'কার্ধ নাহি আব॥ (লঃ) 

রাবণের তৃতীয়বার যুদ্ধে যাবার পুর্বে বাবণকে যুদ্ধ হতে বিরত 
করতে” 

মন্দোদরী বলে জানি ভাগ্য হলে হীন । 
বল বুদ্ধি পবাক্রম পাসরে প্রবীণ | 
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপবীত। 
কোপ ন! করিহ রাঁজা শুনহ কিঞ্চিত ॥ 

সংসারের কর্তা রাম পতিত পাবন। 

ত্রিভূবনে সকলেরে করেন পালন ॥ 
সত্বগণে যেই প্রতু পালন সবারে। 
শক্র ভাবে আহইলেন মাঁরিতে তোমারে ॥ 

লক্্লীবপা সীতাঁদেবী পৃঁজিতা৷ ভূবনে। 
লঙ্মীরে দিতেছ ছুঃখ অশোকের বনে ॥ 

যে জন পাঁলন কর্তা সেই জন মারে । 

অভাঁগ্য তোমাৰ মত নাহিক সংসাবে ॥ (লঃ) 

মন্দোদরীৰ এই উক্তিটি কি মধুর, বিধি যখন বাম হয়, তখন 

বৃদ্ধি ভ্রশ হয়। ভিনি এটা উপলদ্ধি কবেছিলেন বলেই কি লুন্দর 

যুক্তি দিয়ে রাম ও সীতা যে স্বয়ং বিষ ও লল্ষ্মী তা বুঝিষে 

দিয়েছিলেন । 
প্রাকৃতিক নান! অদ্ভুত অঘটন ও বামের অলৌকিক শক্তির উল্লেখ 

করে মন্দোদরী বাবণকে যুদ্ধ বন্ধ কবতে অন্ুবোঁধ করেছিলেন । 
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মন্দোদবীব মধ্যে গান্ধারীর তেজন্িতার কোন আভাস নাই। 

সর্বদ্র একটা বিনম্র ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 
স্বামীর মৃত্যুতে মন্দৌদরীর বিলাপ বড় ককণ £-- 

আমারে ছাডিয়! প্রভু যাহ কোন স্থানে 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমাঁব মবণে ॥ (লঃ) 

ভক্তেব বিপদে রাঁবণেব আবাধ্য দেবদেবী শঙ্কর শঙ্করী কিছুই 
কবলেন ন। বলে মন্দোদরী আক্ষেপ করেছেন, সীতার জন্যই এমন 
প্রলয় ঘটলো, শূর্পণখার পরামর্শে সীত হবণ কবে এই সর্বনাশ হয়েছে 
বলে আক্ষেপ কবে বলেছেন £-- 

ভুবনের বীর প্রভূ পড়ে তব বাণে। 
প্রাণ হারাইলে নর বানরের রণে ॥ 

অতুল বৈভব তব গেল অকারণে । 

সব ছারখার হৈল তোমাব বিহনে ॥ 
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধবি। 

ধরণী লোটায় কান্দে রাঁণী মন্দোঁদবী ॥ ( লঃ) 

বাঁবণের মৃত্যু পর বাল্মীকি রামায়ণেও মন্দৌদবীব বিলাপের 
বর্ণনা আছে-_ 

কুদ্স্ত প্রমুখে স্থাতুং এন্তত্যপি পুরন্দবঃ ॥ 
খষযশ্চ মহান্তোইপি গন্বাশ্চ শ্িনঃ। 

নন্থু নাম তবোছেগাচ্চাবণাশ্চ দিশো গতাঃ ॥ 

স ত্বং মানুষ মাত্রেণ রামেণ যুধি নিজিতঃ। 
ন ব্যপত্রপসে রাজন্ কিমিদং বাঁক্ষসেশ্বরঃ ॥ (লঃ) ১১৩1৩০৫ 

-তুমি ক্রুদ্ধ হলে তোমার সামনে দেববাঁজ্ত পুবন্দবও অবস্থান 
কবডে ভয় পেতেন এবং মহধি ও যশন্বী গন্বর্বগণ তোমার ভয়ে 
দিগন্তে পলায়ন করতেন। এখন সেই তুমিই সামান্ধ মানুষ রামের 
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, হাঁতে সম্মুখ রণে পরাজিত হলে, এতে তোমার লজ্জা! হচ্ছে কি? 
তুমি বল এটা কি? 

তৃমি নিজ শক্তিবলে ত্রিলোক জয় কবে বহু সম্পতি আহরণ 
করেছিলে। কিন্তু এখন একজন বনবাসী মানুষ তোমাকে নিহত 
করল--এটা অপহনীয়। তুমি ইচ্ছান্ুসাবে বন্থ রকম বপ ধারণ 
করে মান্ুষেৰ অজ্ঞাত লঙ্কাদ্বীপে বিচবণ করতে, স্বৃতরাং রামের দ্বারা 
তোমার 'মৃত্যু কোন: প্রকাবে সম্ভবপর নয়। তুমি সর্বত্রই জয়লাভ 
করতে সেইজন্য এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এই মৃত্যু রামের কাজ 
বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। 

অথবা বামবপেণ কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ। 

মায়াং তব বিনাশীয় বিধায়াপ্রতিতফিতাম্ ॥ (লঃ) ১১১৯ 

- বোধহয় অতকিতে যম হ্বয়ংই মায়াঁবলে রামবপ ধারণ করে 
তোমাকে বধ কবতে এসেছিলেন। তা তুমি জানতে পাবনি। 

মন্দোদবীর প্রবল পরাক্রান্ত স্বামীব মৃত্যুর উপলক্ষ সাধারণ 

একজন মান্ধুষ। এ খেদ মন্দোদবীর বুকে প্রব্ল আঘাত দিল। 

বদিও তিনি রামকে মানুষবগী নারায়ণ রূপে জানতেন, তবু প্রত্যক্ষতঃ 

তাঁকে মানুষ ভেবেই তাঁব এই ছুঃখ। 
মন্দোদবী পুনরায় স্বামীকে উদ্দেস্ট কৰে বলছেন, ইন্দ্র এসে কি 

তোমাকে প্রচ্ছন্নৰপে বধ করলেন? অথবা! তাই বা কিবপে সম্ভব?" 

তুমি দেবতাদের প্রবল শত্রু ও অতি তেজন্বী। বণক্ষেত্রে তোমার 

প্রতি দৃষ্টিপাত কববাবই শক্তি ইন্দ্রের নেই। আমার মনে হচ্ছে বাম 
সামান্ত মানুষ নয়। তিনি মহাযোগী, জন্ম, বৃদ্ধি ও নিধন বিহীন, 

মহান হতেও মহান, সর্বান্তর্যামী, স্থষ্টিকর্তী, পবমপুকষ, সনাতন ও 

পবমাত্বা হবেন। 

মন্দোদবীও যে ধাশ্্িক। ছিলেন, তাৰ প্রমাণ পাওয়া যায় বাবণেব 

মৃত্যুর পর তাঁব বিলাপেব মধ্যে । 
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তিনি বলেছেন--অনাদি পরমপুকষ, শঙ্খচক্রগদীধর বিষু মান্গুষের 

বপ ধরে ভ্রিলোকেব হিতকামনায় বানববগী দেবগণেব সহায়তায় 

তোমাকে বধ করেছেন (মান্থুষং বপমাস্থায় বিষ সত্য পরাক্রমঃ ) 
স রাঁক্ষসপবীবাবং দেবশক্রং ভয়াবহম্। 

ইন্দরিয়াণি পুরা জিত! জিতং ব্রিভুবনং ত্বয়া ॥ 
(যুঃ) ১১১১৫ 

-_বাঁক্ষস পরিবারের সঙ্গে মহাবল, মহাপবান্রমী, ভয়াবহ ও দেবশক্র 
রাক্ষসরাজকে বধ করেছেন। পুবে ইন্দ্িয়দের জয় কবে পশ্চাৎ 
ভ্রিলোক জয় করেছিলেন। 

বোধহয় ইন্জ্রিয়রা সেই শক্রতা ম্মবণ কবেই এখন তোমাকে 
পবাঁজিত করেছে । যখন জনস্থানে তোমার ভ্রাতা খর অসংখ্য 

রাক্ষসদেব সঙ্গে নিহত হয়েছিল, আমি তখনই বুঝেছিলাম রাম 
সামান্য মানুষ নন (বামে ন মানুষঃ)। 

সুরগণের ছুশ্বেস্ত এই লঙ্কানগবীতে হনুমান যখন বীর্যবলে প্রবেশ 
করেছিলেন, তখনই আমরা প্রথিত হয়ে বার বার বলেছিলাম__ 

ক্রিয়তামবিবৌধশ্চ বাঁঘবেণেতি যন্ময়! ॥ (যু) ১১১।১৮ 
»-বামেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। 

তুমি তা শোননি। তারই ফল আজ ভোগ করলে। মনে 
হচ্ছে এ্শ্ষ, স্বজনদেব এবং নিজেব বিনাশের জন্তাই ভুমি অকন্মাৎ 
বৈদেহীকে হরণ কবেছিলেন। হা ছুর্মতে, সীতা! অকন্ধতী ও রোহিনী' 
অপেক্ষাও সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ (অকন্ধত্যা বিশিষ্টং তাং রোহিণ্যাশ্চিপি 

ছুর্মতে।) 
বন্থুধায়। হি বন্থুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীং ভর্তৃবিৎসলাম। 

(যু) ১১১২১ 

_-্ভিনি পৃথিবীর পৃথিবী, সৌন্দর্যগুণে লক্ষীন্ববপা। 
সেই সীতাকে আনা তোমার উচিত হয়নি। তুমি তাঁর হবাম? 

অভিলাষী হয়েছিলে, কিন্তু তা তৌমাব ভাগ্যে ঘটেনি। 
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কিন্তু ৫ 
পতিব্রতায়াত্তপস! নূনং দগ্ধোইসি মে প্রভো।' (যুঃ) ১১১২৩ 

--পতিত্রতা সীতার তপন্তাঁনলে আমার স্বামী দগ্ধ হলেন। 

তুমি ঘে সীতাকে হরণ কববার সময় দগ্ধ হওনি, কাবণ ইন্দ্র, অগ্মি 
প্রভৃতি দেবতারা তোমাকে ভয় করে চলেন। 

শুভকৃচ্ছভমাপ্ধোতি পাপকৃৎ পাপমুগ্ুতে। 
বিভীষণং সুখং প্রাপ্ত স্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্ ॥ (যুঃ) ১১১/২৬ 

-ম্যারা সৎকর্ম করে তার শুভফল এবং যাঝ! পাঁপকর্ম কৰে, তারা 

অশুভ ফল পায়। যেমন বিভীষণ সুখী হল এবং তুমি এইবপ ছুঃখে 
পতিত হলে। 

সীতা! হব্ণই ভোমাব মৃত্যুর কাঁবণ। যেহেতু বিনা কাবণে কোন 
প্রাণীরই মৃত্যু হয় না। তুমি ত্বয়ং সীতার নিমিত্ত মৃত্যুকে দূৰ হতে 
ডেকে এনেছিলে। 

বং মৃত্যোবপি বৃত্যুঃ স্তাঃ কথং মৃত্যুবং গতঃ । 

ব্রিলোক্যবস্থভোক্তাবং ত্রিলোক্যোদ্বেগদং মহৎ ॥ 
(যুঃ) ১১১৪৮ 

--বিনি ভ্রিলোকেব ধনবত্ু ভোগ কবতেন এবং ভ্রিলোকবাঁসীকে 
উদ্িগ্ন কবতেন, সেই তুমি মৃত্যুবও মৃত্যু স্ববপ হয়ে কি প্রকাবে বামেব 
হাঁতে নিহত হয়ে মৃত্যুর বশীভূত হলে? 

জেতাবং লোকপালাঁনাং ক্ষেপ্তাবং শঙ্কবস্ত চ। 

দৃপ্তানাং নিগ্রহীতারমাবিদ্কৃত পবাক্রমম্ ॥ (যুঃ) ১১১1৪৯ 

--যিনি লোকপাঁলদের জয় করেছেন, এমন কি শহ্কবও যাকে 

দেখলে ভয়ে চকিত হয়ে উঠতেন, গধিত ব্যক্তিরা যাব হাতে নিগৃহীত 
হত, যিনি সর্বত্রই বিক্রম প্রকাশ কবতেম, শক্তিশালী শত্রুকে বধ 

করে আত্মীয়দের রক্ষা কবতেন এবং সহত্র সহত্র দানবেন্দ্রদের বধ 

করতেন, ধিনি যুদ্ধে নিবাত কবচদেব নিগ্রহ কবেছেন, বহুবিধ যজ্ঞ 
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ভন্গ কবেছেন। স্ব্জনদেব বক্ষ কবেছেনঃ ধর্ম ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খল! 

করে দিতেন, বণক্ষেত্রে যিনি মীয়াজাল বিস্তাব কবতেন, দেব, দৈত্য 
ও মনুষ্যদের মধ্যে যেখানে ভাল সুন্দরী কন্যা! পেতেন, তাকে হবণ 

কবে আনতেন, শর স্ত্রীদের শোকগ্রস্ত করতেন, দর্সপতি হয়ে ভয়ানক 

কাজ করতেন, তেমন প্রভাবশালী স্বামীকে রামের হাতে নিহত 
দেখেও আমি এখনও জীবিতি আছি। হায় আমার প্রীণ কি 

কঠিন || হে রাক্ষসেশ্বর, তুমি মহামূল্য শধ্যায় শয়ন করতে এখন 
ভূতলে কি প্রকারে নিদ্রা যাচ্ছ? 
_ মন্দোদরীর এই শোক বিলাপ কুকক্ষেত্রে মৃত ছূর্যোধনাদি 
সন্তানদের জন্য গান্ধারীব বিলাপের কথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় । 

বাবণ ও দুর্ষোধন উভয়েই বীর। কিন্তু উভয়েবই শেষ শয্যা হলে! 

রণাঙ্গনে কঠিন মাটিতে। 
মন্দো্দবী বিলাপ কবে আবো। বলেছেন-_বাঁজকুমার ইন্দ্রজিতকে 

লক্ষণের হাতে নিহত হতে দেখে আমি তীব্র আঘাত পেয়েছিলাম, 
এখন আবাৰ তোমার মৃত্যুতে আমি মর্মাহত হয়েছি। 

হায় আমি সৌভাগ্যবতী হয়েও এখন বন্ধুক্ধন ও তোমাৰ অভাবে 
অনাথেৰ ন্যায় অনন্তকাল শোক করব। তুমি অতি ছুর্গম ও দীর্ঘ 
দূর পথে যাচ্ছ। অতএব এই দুঃখিনীকে সঙ্গে নাও । আঁমি তোমা 
বিনা জীবিত থাকতে চাই না। তোমার বিবহে আমি কাতর হয়ে 
বিলাঁগ করছি দেখেও, তুমি আমায় কোন প্রকার সম্ভাষণ না করে 
চলে যাচ্ছ! 

আমি অবগুঠন খুলে নগর দ্বার হতে বহির্গত হয়ে পাঁয়ে হেটে 
এখানে এসেছি দেখেও কেন ক্ুদ্ধ হচ্ছ না? 

মন্দোদ্বীর উপবেব উক্ভি, বাক্ষদবাজ বাবণের উণৃড্খল জীবন 
হলেও, তার অস্তঃপুরে ধে আভিজাত্য ছিল ও রা'ণীবা সম্রমে বসবাস 
তেন তাঁরই এক ছবি । 

তিনি স্বামীর পাঁপ কর্মের কথা স্মরণ করে খেদ কবে বলেছেন-_ 
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ভুমি' গুরুসেবা পরায়ণ! ধর্মচারিণী কত পতিব্রতা সতীকে বিধবা' 
করেছ তার ইয়ত্তা নেই। আমাব মনে হচ্ছে শৌকাতুর! সেই সব 
বিধবাদের অভিশীপেই এই ভাবে তুমি শক্রর হাতে নিহত হলে। 

আজ তাদের -অভিসম্পাতের ফল 'ফলেছে। চিরকাল নিজেকে 

বীরবলে জানতে এবং আত্মশভির ছারা ব্রিভুবনকেও- আক্রমণ 
করেছিলে। তবে নাবী হবণের ন্যায় হীন কাঁজে কেন 'তোমার 
প্রবৃত্তি হল? 

বোধ হয তোমাৰ কাল পুর্ণ হয়েছিল; তাই ছূর্ভাগ্যবশতঃ সেই 
সীতাহবণ বপ দূর্বলতা গ্রকাশ পেয়ে থাঁকবে। এটা তোঁমাঁর 
বিনাশের' লক্ষণ। কারণ ইতিপূর্বে কৌন যুদ্ধে তুমি।এমন দূর্বলতা ' 
প্রকাশ কবনি। 

সত্যবাদী বিভীষণ জাঁনকীকে হরণ করতে দেখে বলেছিলেন 
রাক্ষলদের বিনাঁশকাল উপস্থিত, এখন তাই 'ঘটল? মারীচ প্রভৃতি 
হিতৈধী নুহ্দবর্গ ও ভ্রাতৃগণ তোমার মঙ্গলের জন্য অনেক হিত কথা 
বলেছিলেন কিন্তু তুমি তা শোননি। 

যে. বিভীবণেধ স্বজন শক্রতাঁব” নুযোগ 'পেয়ে রাঁম রাবণ বংশ 

ধ্বংদ করেছিলেন, ধাঁর জন্য রাবণের মৃত্যু ঘটানে।' সম্ভব হয়েছিল, 
এই শ্ৌৌকে ছুঃখেও তীর প্রতি মন্দৌদবীর কোন-বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ 
পাঁয়নি। ববং ভাব সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করার পরিণামে রাক্ষকুল 
ধ্বংস.হওয়ার জন্য আক্ষেপ কবেছেন। এখানেও মন্দোদরীর স্াঁষ- 
নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। 

মন্দোদরী বিলাপ করে -রাঁবণের" উদ্দেস্টে' বললেন, তুমি বল ও 

পৌকষে ত্রিভূবনেব মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন: সেজন্য তোমার জন্য শোক 
করা কর্তব্যানয়। কিন্ত স্ত্রী স্বভাব বশতঃ আমাৰ বুদ্ধি শোকে অভিভূত 

হচ্ছে। তুমি নিজের পাপ পুণ্য নিয়ে তোমার গতি প্রাপ্ত হলে, 

আমি এখন তোমাঁব বিরহে শোকে অভিভূত হচ্ছি। 

মারীচ, কুস্তকর্ণ ও আমার পিতা তোমাকে উপদেশ, দিষেছিলেন 
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তুমি নিন্ শক্তিব গর্বে তা গ্রা্হ করনি বলেই এখন এইরূপ ফল 
লাঁভ কবলে । 

এই ভাঁবে শোক করতে করতে, মন্দোদরী স্বামীর বক্ষে মৃছ্িত 
হলেন। মন্দৌদবীর এই অবস্থা, দেখে তার সপত্বীরা বললেন_- 

কিং তে ন বিদ্রিত! দেবি লৌকানাং স্থিতিবঞ্রবা ॥ 

দ্রশাবিভাগপর্ধ্যায়ে রাজ্ঞং বৈ চঞ্চলীঃ শ্রিয়ঃ। 

(যু) ১১১/৮৯-৯৭ 

_ দেবি, মানুষের আধু বাঁ স্থিতি যে অনিত্য তা কি আপনি 

জানেন না? বিশেষতঃ ভাগ্য বিপর্যষে চঞ্চল রা্লক্মী এরূপ হয়ে 
খাঁকেন। পু 

সপত্বীদেব এই কথ। শুনে মন্দৌদরবী উচ্চৈস্ববে কাদতে থাকেন। 
কৃত্তিবাসী বামায়ণে মন্দোদ্ররী শৌকে কাতব হয়ে বিলাপ করে 

বলেছেন £_- 

কারে দিয়া গেলে এ কনক লঙ্কাপুবী । 
কারে দিয়ে যাহ প্রভূ রাণী মন্দোদরী ॥ 
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে। 
সব ছাবখার হৈল তোমাৰ বিহনে ॥ 
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধবি। 
ধরণী লোঁটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদবী ॥ (লঃ) 

মন্দোদবী গান্ধারী অপেক্ষা অধিক হতভাঁগিনী। গ্ান্ধাবীর শত 
পুত্র ও আত্মীয় পরিজনের শোকের ভাগ নেবার জ্য তার জন্মান্ধ 
স্বামী ধৃতরাষ্্র সঙ্গী ছিলেন। ধীঁব সঙ্গে তিনি পববর্তা জীবন 

একই সঙ্গে কাঁটিয়ে ছিলেন, কিন্তু মন্দোদরীর স্বামী, পুত্র দকলেই 
এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। স্মৃতরাং ভার ব্যথাব সাথী কেউ ছিল না 
-_ধিনি তাঁকে এই ছুঃখে সান্তনা দিতে পাঁবেন বা তীর ব্যথার অংশ 
নিতে পাঁরেন। 

৫ 
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কৃত্তিবানী বাঁমায়ণে মন্দেদিবীও অভিসম্পাঁত দিয়েছেন সীতাকে, 

যেমন গান্ধারী দ্বিযেছিলেন কৃষ্ণকে । সীত1 হখন স্বামী সমীপে 

হাবার জন্য তৈবী হচ্ছিলেন, তখন শোঁকাতুরা মন্দোদবী সীতার 
উদ্দেশ্তে বলেন £_ 

ভোম। লাগি হইলাম জামি অনাথিনী ॥ 

আনন্দে চলেছ তুমি বাঁম সম্ভাঁবণে ॥ 

এ আনন্দ নিবাঁনন্দ হবে অকন্মাঁৎ। 

বিষ দৃষ্টি তোমাবে দেখিবে রঘুনাথ ॥ (লং) 

দীতার প্রতি মন্দৌদ্রীব এই অভিশাপ অযৌক্তিক । এর 
দ্বারা মন্দোদবীব মূনেব নীচভা প্রকাশ পেয়েছে। নিবপরাধী 

লাঞ্থিতা নীভাব প্রতি ভাব এই নির্মম উক্তি কোন প্রকারেই সমর্থন 

যোগ্য নঘ। বাঁবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হযেছে । এ কথা মন্দোদরী 
নিজেই যখন বাব বাঁর বলেছেন, তখন দীতাকে অভিসম্পাত দেওয। 
কোন বকমেই সমীচীন হযনি। 

মন্দৌদবীৰ এই অভিসম্পাতেব মধ্য দিয়ে তাঁর নারী হৃদয়ের 

ঈর্যাই এখানে প্রকাশিত হযেছে। অন্যথা তিনি নিজেই বারংবার 
তাৰ পুত্র ও স্বামীকে বলেছেন বাঁবণ বংশ ধ্বংসেব কাবণ সীতা! 
হরণ। 

যদিও বালীকি বামাবণে মন্দোদবীকে মৃত স্বামীর বক্ষে বিলাপ 

করতে ববতে অজ্ঞান হুতে এবং পবে সপত্রীদেব শুঞ্রীধায জ্ঞান ফিরে 

পেষে বোঁদন কবতে দেখ! যার, কিন্তু বালীকি রামাঘণে তাবিপৰ 

মন্দোদরী সন্বন্ধে আর কিছুই বলা হষনি। 

কিন্তু কৃত্তিবাঁনী বাঁনাঁষণে দেখ! বাব রাবণেব মৃত্যুব পব মন্দোদরী 
ভাব স্বামীব হত্যাকাঁবীকে দেখতে চাইলেন। কাঁবণ মন্দোদরীব দৃঢ 

বেশ্বাস কাম 'নারারণ'। রাঁমকে মন্দোদরী প্রণাম কবলে পৰ বাম 
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তাকে 'জন্মায়তী, হও বলে আশীর্বাদ কবেন। শোঁকাতুরা মন্দোদরী 
তখন ভাকে বলেন। স্বামীকে হত্যা কবে 'জন্মাযতী” আমীবাদ কব! 

উচিত নয। বাঁম সত্যবাদী । কিন্তু এই আঁশীর্বাদ কি করে সত্য 

হবে? উত্তরে রাঁম বলেছিলেন 2. 

সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা । 

জ্বালিয়ে বাখ আধযত্ব ॥ 

বাবণের চিত! বহিবে সর্বথা ৷ 

চিব কাল ববে আযত্বে॥ (লঃ) 

অন্যত্র বিভীষণেৰ অভিষেকের পব রাম বিভীষণকে বলেছেন £-- 

মন্দোদরী লাগি কিছু ন1 ভাবিহ মনে ॥ 
মন্দোদররী দিব তোমায় মম অঙ্গীকার । 
বাঁজন্ত্রী বাজাতে লঘ আছে ব্যবহাঁব ॥ 

অতএব ন। ভাবিহ মৈত্র বিভীষণ। 

রাণী মন্দোদবী ভোমায় দিলাম এখন ॥ ( লঃ) 

গান্ধাবী ও মন্দোর্দবী উভয়েই ধর্মশীলা নাবী। উভয়েই বেন 
ধৈরধ্য ও সংযমেব প্রতিমূতি। ছুই একটি ক্ষেত্র ছাঁড়া কোথাও তাদের 
ধর্ম বিচ্যুতি বা ধৈ্যচ্যুতি দেখা যায না। 

উভয়েই দৃবদশিণী ছিলেন। স্মৃতরাং উভয়েই তীদেব স্বামীদেব 
অনাগত ভবিষ্যৎ বিপদ হতে বাবংবাঁর সর্তক কবে দিয়েছিলেন। কিন্ত 
ধৃতবাষ্ট্র বা বাঁবণ কেউ-ই তাঁদেব কথায কর্ণপাত না করায় উভযই 
নির্বংশ হুন। 

দুঃখ ভাঁবাক্রাস্ত জীবন উভয়েবই। স্থামী সন্তান তাদের চোখেব 
সামনে পায়ে পাষে ধ্বংদের পথে এগিষে যাচ্ছে দেখেও, তাঁরা বাশ 
টেনে ভাদেব ধবে বাখতে পাবেননি । 

উভযই স্পষ্টবাদী; নির্ভীক ছিলেন। গ্রান্ধারীব মধ্যে যে দীগ্তভাব 



শল চবিতে বাযায়হ মহাভারত 
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রামীয়ণে বাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মহাভারতে অজুনিপুত্র অভিমন্ত্যু ও 
ভীমনন্দন ঘটোৎকচ উপবেব উক্ভিব' উজ্জ্বল উদাহরণ । রামায়ণে 

মুদ্ধকাণ্ডে দেবপ্রসাঁদ অঞ্ভিত ইন্দ্রজিতের অমিত বিক্রম প্রদর্শন, 
কুকক্ষেত্রে বণাঙ্জনে স্থুকুমাঘ বালক অভিমন্ত্যর কৌরব সপ্তরঘী 
রচিত চক্রব্যহ ভেদ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাকাঁলেব মত ঘটোৎকচেব 
আগমন এবং নিধিশেষে কুকসেনা নিধন, এবং যে ধ্বংস লীলার 

প্রতিরোধের জন্ত অজুনি বধের জন্ত স্মকল্লিতভাবে রক্ষিত “একদ্বী 
অস্ত্র কর্ণকৈ ঘটোৎকচেব উপর প্রয়োগে বাধ্য করলে-_পৃথিবীর 
বীবন্বের ইতিহাসে এই ছুই শাশ্বত কাঁব্ গ্রন্থের মতই এ তিন বীরের 
বীর গাথা শাশ্বত হয়ে আছে। " 

রামায়ণ ও মহাঁভাবতের-_এই ছুই মহাকাব্যেব ত্রয়ী বীরের 
ভাগ্যেব পবিণতি একই প্রকার হয়েছিল। তিন বীরই অল্প বয়সেই 
সমব ক্ষেত্রে সম্মুখ মরে প্রকৃত বীবের মত প্রাণ হাঁবিষেছেন। শৌর্ধে 
বীর্ষে ভাবা সমতুল্য। 

বাবণ ও মন্দোদবীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ। ভীঁর অপর নাম মেঘনাদ। 
কথিত আছে ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি মেঘের মত গর্জন কবেছিলেন, 
তাই পিতা বাবণ তাব নাম রেখেছিলেন মেঘনাদ। রাঁজছুলাল 
মেঘনাদেব শৈশব লীলাব কৌন কাহিনী এ অমব গ্রন্থে পাওয 
যায না। টি ছি 

দেববাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণকে পরাভূত হতে দেখে মেঘনাদ 
মায়ার ছাঁবা ইন্দ্রকে বন্দী কবে লঙ্কীষ নিষে ষান। প্রজাপতি ব্রন্গা 



দি চরিত্রে রাঁঘায়ণ মহাভারত 

ইন্দ্রকে মুক্ত করবার উদ্দেস্তে লঙ্কার এলে মেঘনাদের বীর্য দেখে সন্ষট 
হয়ে রাবণকে বলেন যে, ভাব পুত্র মেঘনাদ শক্তিতে পিতা রাঁবণকেও 

অতিক্রম করেছেন। তীঁব এই পুত্র ভগতে ইন্্রজিৎ নামে খ্যাত 
হবেন, যেহেতু তিনি ইন্দ্রকে জয করেছেন। 

আবঞ্চ পুত্রোহতিবলস্তব রাবণ! বীধ্যঘান। 

ভগতভীন্রজিদিত্যের পবিখ্যাঁতো। ভবিষ্যাতি ॥ (উঃ) ৩০1৫ 

- বাঁবণ ভৌমাঁব এই পুত্র অত্যন্ত বীব। আজ্ত হতে সে ইন্দ্রভিং 
নামে বিখ্যাত হবে। 

ইন্দ্রব মুক্তিব পণ ব্ববূপ দেবতাক তীব ইচ্ছামত বব তাকে দ্দিতে 
প্রতিশ্রুত হলেন। 

ইন্দ্র মুক্তিপণ ব্ববপ মেঘনাদ ত্রলাব থেকে অমবত্ব প্রার্থনা 
করেন। কিন্তু ত্র্ধা এ সন্বন্ধে তীঁব অক্ষমতা! প্রকাঁশ কবলে, তখন 

মেনাদ বলেন আঁমি যখন শক্রকে ভঘ কববাব জন্য যুছে ঘাত্রান 

পূর্বে মন্্রযুক্ত হবির আহুতিতে অগ্নিদেবের পৃভ্া করবো, তখন অগ্থি 

হতে আমার জন্য এমন হশ্বযুক্ত বথ উঠবে যে, তাঁতে চভলে 
কেউ আমাঁকে বিনাশ কৰতে পরবে নাঁ_এ ববই আঁমাঁকে দিন। 
ষদি আমি যুদ্ধের ভন্য জপ বা অগ্থিতে হোম ইত্যাদি কৰবতে বনে তা 

সমাপ্ত না কবে যুদ্ধেব জন্য সমরাক্তনে যা, তাহলে আমাৰ 
বিনাশ ঘটবে। 

সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমবতাঁং পুমান । 

বিদ্রমেণ ময় তেতদমরত্বং প্রবন্তিতম্॥ (উ?) ৩০১৭ 
--দেব সমস্ত লোক তপস্তা করে অমবন বর লাভ কবে থাকে: 

কিন্ত আমি পবান্রম দ্বারা অমরত্ব বর লাভ করলাঁম। 

ত্রহ্মা মেঘনাদকে এ প্রকার বব দ্রিলেন। মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুভি 
দিলেন এবং দেবতারা ব্বর্গে ফিবে গেল্নে। 

ইন্দ্রজিৎ শীন্র ও অদ্্র বিগ্ভাব দ্দ ছিলেন। দৈত্যগ্ক 
শুক্রীচার্যকে খত্বিকফপে ববণ করে ইন্দ্রক্তিৎ লঙ্কা নিকুন্তিলা নামক 



ইন্দ্রজিৎ, অভিমন্ত্যু ও ঘটো কচ ৭১ 

উপবনে সাতটি যজ্ঞ কবেছেন। মহেশ্বৰেৰ পৃ সম্পন্ন কবে মহাদেবের 
আশীর্ধাদে তিনি অনেক বর লাভ কবেছিলেন, এবং তিনি যত্র তত্র 

গমনকাবী একটি দিব্য রথ দিষেছিলেন ও ইন্দ্রজিৎ তার থেকে নানা 
মাষা বিষ্ভা লাভ করেছিলেন । শুক্রাচার্য বাবণকে বললেন, 

মাহেশ্বরে ওবৃত্তে তু যজ্জে পুস্তিঃ স্ুছরললতে। 

ববাংস্তে লন্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষ;ং পশুপতেবিহ্ ॥ (উঃ) ২৫।৯ 

--অতি ছুলভ মাহেশ্বব হজ্ঞ আবন্ত কবলে সাক্ষাৎ ভগবান্ পশুপতির 
নিকট হতে আপনার পুত্র মেঘনাদ বহু বব লাভ করেছে। 

অভিমন্ক্ুও ভার পিত। অজু থেকে সব বকম শত্ত্রবিদ্তা শিক্ষা 
করেছিলেন এবং পিতাঁৰ স্যাষই প্রবল পবাক্রমশালী যোদ্ধা হয়ে 

উঠেছিলেন। 
মেঘনাঁদেব বনু পত্ধী ছিল। কৃত্তিবাসী বাধাবণে ইন্দ্রজিৎ যখন 

যুদ্ধ যাঁত্রাব প্রীকালে মাতৃ-ন্নকাশে গেলেন তখন মন্দোদরী তকে 
বলেছিলেন £- 

রূপে গুণে বীব তুমি পবম নুন্দর। 
দেব-্দানবেব কন্যা বিবাহ বিস্তুব ॥ 

নয় হাজাব নারী তব পরমা! সুন্দবী । 
আঁজি মেবা! ককক যতেক বহুয়ীরী ॥ (লঃ) 

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ প্রকৃত বীর ছিলেন। মন্দোদরী যখন তাঁকে 
এক বাত অন্তঃগুবে থেকে ভ্্রীদেব সেবা গ্রহণ করতে বললেন, বীব 
ইন্দ্রাজিৎ উত্তবে বলেন £-- 

যুঝিবারে পিতা মোবে দিলেন আবতি। 

কেমনে থাঁকিব গৃহে না হষ যুকতি ॥ 
সসৈন্সেতে আসিয়াছি যুঝিবাৰ মনে । 
কোন লাঁজে গৃহ মাঝে থাকিব এক্ষণে ॥ (লঃ) 

ইন্দ্রজিতেৰ এই প্রকাঁৰ উক্তি বীর জনৌচিত বটে । সভ্যিকাৰ 
বাধকে কথনে। এভাবে প্রলুদ্ধ কবা যায় না । 



গ্২ চরিত্রে রাঁমাধণ মহাভারত 

হনুমান লঙ্কা সীতার সন্ধানে আঁসেন। সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 

লাভের পর ভিনি ভাঁধলেন, হঠাৎ লঙ্কায় এসে হঠাৎ এমনি ভাবে চলে 

গেলে রাবণ কিছুই জানতে পাঁববে না। 

রামের কিছ্বর যাবে সাঁগবের পাঁর। 

রাঁবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার ॥ 

জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস। (সঃ) 

যুগপৎ সীতার আনন্দ বিধানের জন্য ও রাবণ হৃদয়ে ত্রাস সার 
করবার জন্য তিনি অশোকবন ছাবখার করেন, আম্বন ভগ্ন 

কবেন ও বনরক্ষীদের সংহাৰ করেন। বাঁবণ আটিটি বাক্ষদকে 

হনুমানকে বন্দী কবে আনতে পাঁঠালেন। হনুমান তাদেরও নিহত 
কবেন। রাজপুত্র অক্ষকুমার পিতৃ আজ্ঞায় হন্ুমানকে বধ করতে 
গিয়ে নিজেই নিহত হ.। অবশেষে রাবণ ইন্দ্রজিংকে হনুমানের 
সঙ্গে যুদ্ধে যেতে আজ্ঞা কবে বলেন, হে প্রিয় পুত্র তোমাকে 
সন্কটে পাঠানো আমাৰ উচিত নয়, তথাপি বাজধর্ান্ুারিগণের 
এবং ক্ষত্রিয়দের পক্ষে এইবপ বুদ্ধিই শাস্ত্রসম্মত। হে অরিন্দম, 

ক্ষত্রিয় ও বাজধর্মান্থুগামীগণের ধর্মশীস্ত্, অর্থশান্ত্র, নীভিশান্্র ও 

সংগ্রামে নৈপুণ্য লাভ অবস্ঠ কর্তব্য অথচ বণে বিজয় লাভও একান্ত 
কাম্য। পিতা পুত্রেব দৃিকোণ সমভূল্য । 

পিতৃ আজ্ঞান্নুসারে ইন্দ্রতিৎ হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধার্থে গেলেন। 

হনুমান ও ইন্দ্রজিৎ উভয়ে সুখোমুখি হুলেন। হনুমান নিজ দেহ 

বড করে বাঁধু পথে বিচবণ কবে ইন্দ্রজিতেব সব শর ব্যর্থ করে 

দিলেন। এদিকে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বধ কববার কোন সুযোগ 
পেলেন না। আঁব হন্থুমানও ইন্দ্রডিংকে কি ভাবে বধ কৰা যায় 
বুঝতে পারছে না। অথচ এই বীরদ্ধষ পরস্পবের সম্মুখীন হয়ে অসহ 
বেগে যুদ্ধ কৰে চলেছেন। অবশেষে হন্ুমাঁনেব প্রতি নিপতিত সমস্ত 

শব ব্যর্থ হওয়াষ, 
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জগাম চিন্তাং মহীতং মহাতা। 

মাধিমংযোগ সমাহিতাঘ্বা ॥ (সঃ) ৪৮1৩৪ 

_ মহাঁঘ্বা (ইন্দর্জিৎ ) ধ্যান যোগে হযুমানের বপ জানবাব জন্য 

অতিশয় চিস্ত! কবতে লাগলেন । 

ধ্যানযোগে হনুমানেব অবধ্যত্ব জানতে পেরে তিনি এই বাঁনরকে 

নিগৃহীত করাব জন্য বন্ধন করতে পাঁবেন এবপ চিন্তা কবলেন। 

“অস্্রততৃক্ঞ ইন্দ্রজিং হন্্মান ব্রন্মান্ত্রেবও অবধ্য জানতে পেরে পবনপুত্র 

হুনুমানকে অস্ত্র দ্বাবা বন্ধন করলেন। অবশেষে হনুমান স্বেচ্ছায় 

সেই অস্ত্রে বদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে ভূভলে পতিত হলেন। হনুমান 

ভাবলেন বা্ষদর। আঁমাকে বন্দী কথে নিষে গেলে ভালই হবে। 

রাক্ষসবাজ রাবণের দ্গে কথা বলাব সুযোগ পাওয়া যাঁবে। বাক্ষসরা 

হনুমানকে রজ্জরদ্ধারা বন্ধন করতে লাগল। হনুমান বাক্ষসদেব 

পজ্ুদ্বাবা আবদ্ধ হওয়1 মাত্রই ত্রদ্ধান্ত্র বন্ধন হতে মুক্ত হলেন। 

যেহেতু ব্রক্গান্ত্ বন্ধন অন্য কোন বন্ধনেব অন্ভকবণ করে না। ইন্দ্রজিৎ 

অবশেবে ব্রহ্মান্ত্ বিযুক্ত বৃক্ষ বন্চল বজ্্রবদ্ধ বাঁনরকে মন্্িদেব সঙ্গে 

উপবিষ্ট রাজা রাবণের দৃষ্টিগোচর কবলেন ! হনুমান চবিত্র দ্রষ্টব্য )। 

কৃত্তিবাপী বামায়ণে বলা হয়েছে 
পিতৃবাক্য গুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে। 

বানবে করিব বন্দী চক্ষুব নিমেষে ॥ 

কি ছাৰ বানর বেটা আমি মেঘনাদ । 

যুদ্ধ জিনি অদ্য লব বাজাব প্রসাদ ॥ 

সৈশ্সহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্ত্ব ॥ 

দেখি হনুমানের সে জলিলেক কোপে। 

গালাগালি পাড়ে বীব অতুল প্রতাপে ॥ 

পাত! লতা খাইল বেটা পবিস্ কাছুটি। 

মরিবারে হেথা! আমি করিস্ ছটফটি ॥ 
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৩২৬, 

সুগ্রীবের কাল থেল ভঘি ভালে ডালে । 

মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে (কু 

হনুমান ও ইন্রজিতেব মধ্যে প্রথমে পকল্পরের প্রতি গালাগালি 
পাল। গেল। পৰে গ্রচণ্ড যুদ্ধ । উভয়েই সমান যোস্া। অবশেছে 

ইন্দ্রক্জিৎ বলে আঁঘি পাশ অন্ত জানি। 
পাঁশ অন্ত হাভ়িয়ী বানর বান্ধি জানি! (কঃ 

বিভীবণ যখন রাবণকে সীতাকে কিরিয়ে দিয়ে বামের সক্তে বু 
কবে অনুরৌধ কবেন, ভখন ইন্ড্রক্তিৎ বিভীবপকে বলেছিলেন-- 

মনর্থকং বৈ বহুভীত বচ্চ। 

অস্মিন্ কুলে ষোইপি ভবেন্ন জাতঃ 
সোইলীতুশং নৈব বদে কুষ্যাং॥ (লই) ১৫২ 

-কনিষ্ঠতাত, অত্যন্ত ভীকব মত আাপনি কি বলছেন। হে 
ব্যক্তি এই কুলে জন্মগ্রহণ করেনি, তেমন ব্যক্তিও এ ধবণেব কথা 
বলবে না? বা এ ধরণের কাজে করবে না। 

বিভীষণের অঙ্গুরোধ বরাঙ্তা রাবণেব রাক্ষনকুলেব উপযুক্ত নয় 1 
ইন্দ্রক্তিৎ আক্ষেপ ককে বলেন £-- 

সত বীর্ষোদ পরাক্রমে 

ধৈর্য্যেণ শৌর্েণ চ তেক্সা চ। 

এহঃ কুলেহস্দিন্ পুকষো বিযু্তো 
বিভীবণক্তাতকনিক্ছ একই ॥ লেঃ) ১৫৩ 

__ আমাদ্র এই রাক্ষদুলে একমাত এই কনিষ্টভাত বিভীবশই 

বল : বীর্ধ, পহাক্রম, ধৈর্য, শৌর্য এবং তেলোহীন। 
সেই মানব বাঁভপুত্রহ় কোন্ হার£ অতি সাধাতণ এক 

রাঙ্ষসেই তালে নিহত করতে "রে" ভীক কাপুরুক কি জু 
আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন ” 
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ইন্দ্রজিৎ মহ! পবান্রমশালী বীব এবং নিক্ছের বীবত্ের উদাহবণ 
দিতে গিষে তিনি বললেন-- 

ভিলোকনাথে। নন দেবরাজঃ 

শক্কো মষা ভূমিতলে নিবিষ্টঃ। 
ভযার্দিতাশ্চাপি দিশঃ গ্রপন্নাঃ 

সর্বে তদা দেবগণাঃ সমগ্রাঃ ॥ (লঃ) ১৫'৫ 

_ত্রিভ্বনপতি দেববাক্ত ইন্দজরকেও আসি ধবাতলে নিঝিষ্ট 
করেছিলাম। সেই সময় সমস্ত দেবতা মগ্ুলী ভীভ হয়ে দশদিকে 
পলাষন কবেছিজ্নে। 

আমি বলপূর্বক এরাবত হস্তীব দন্তদ্ধষ উৎপাটন কবে তাকে 
ভূতলে নিপাঁতিত করলে সেঈ পময পে উচ্চত্ববে চীৎকার কবতে 
থাকে। এই পরাক্রম দ্বারা আমি দেবতাদের সম্তত্ত কবেছিলাম। 
দেবতাঁদেব দর্পহননকাবী প্রধান প্রধান দৈত্যদেব শোকজনক অত্যন্ত 
পবাক্রমশীলী আমি কেন সাধারণ মানুষ বাজকুমারদ্য়কে জয় করতে 
পাঁবব না? 

ইন্্রজিতের মতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে বগ্তত? স্বীকাঁৰ করা 
কাঁপুকষোচিত। এপ উক্ভিব মধ্যে ইন্দ্রিতের বীব বাজপুত্রেব 
মনেব পবিচয় পাঁওয়! যায়। আপনাঁব অমিত শক্তিৰ জন্য তাঁর 
অহমিকাও এখানে অস্পষ্ট নয়। 

অন্থাতর ইন্দ্রজিৎ বাধণকে বলেছেন £-- 
আমি বিদ্ভমানে কেন পাঠাও অন্য জনে । 
আজ্ঞা কর মৌবে আমি শ্রীবাম-লক্পণে ॥ (লঃ) 

মন্দোদবী বাম বাবণের যুদ্ধের পরিণতি কি হবে ভাব পূর্বাভাষ 
দরিষে ইন্্রজিৎকে যুদ্ধে যেতে দেবেন না! বলেন, কেন না £-_ 

বানবে পোড়ায় লঙ্কা। কৈল ছারখার । 
শ্রীবাম মন্স্ত নহে বিষুঃ অবতাব ॥ 
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বিভীষণ খুডা তব গুণের সাগর । 
তাঁরে লাথি মাবে বাজা সভার ভিতব ॥ 

আনিল রামে সীতা কবিযা হবণ। (লঃ) 

ইন্দ্রজিৎ জননীকে প্রবোধ দিয়ে পিতা বাঁবণেব নিন্দা করতে বারণ 
করেন। পিতৃকার্ষ সম্পূর্ণ সমর্থন করে তিনি বলেন £-- 

জগতের কর্তী মাতা হয় মোব বাপ। 

অষ্টলোক পালে জিনি দুর প্রতাপ ॥ 

এতেক বৈভব ভোগ কৃব কার তেজে। 

হেন জনে নিন্দা কৰ ভ্ত্রীগণ সমাজে ॥ 

স্বামী নিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ ॥ 

স্বর্গ মত্য পাঁতালেতে যত দেবগণ। 

বল দেখি পাঁপ না করেছে কোন্ জন ॥ 

কদাচাঁব নাহি কবে আছে কোন জন ॥ 

রাম যে মন্য্য জাতি নহে ত গবিত। 
আনিল তাহার নাঁবী কোন অন্নুচিত ॥ 
খব-দূবণ মারিযা হযেছে রাম বৈবী। 

ভাল করিলেন পিতা আনি তাৰ নাবী ॥ (লঃ) 

অতএব বাঁবণ কোন গহিত কাঁজ কবেন নি। বীবের চোখে 
শপবনারী হরণ দোষণীষ নয়, পিতৃনিন্দা হতে বিবত থাকতে 

ইন্্রজিতের জননীকে অন্থুরোধেব মধ্যে কেবলমাত্র তব পিতৃভক্তির 
পরিচয্ পাওয়া! যায় না, উপবস্ত এ ভক্তি অন্ধ ছিল তারও প্রমাণ 

পাওয়া যায়। পিভাৰ সব বকম দুর্কেও তিনি সমর্থ কবেছেন। 

সীতা হবণের যে যুক্তি ইন্দ্রজিং মাতার নিকট তুলে ধবলেন তা নৈতিক 



ইন্ত্রজিৎ, অভিমন্থ্য ও ঘটোতৎকচ ণ 

দিক হতে কোন গ্রকাবেই সমর্থনযোগ্য না হলেও ইন্দ্রজিতের নিকট 
এ যুক্তি অত্যন্ত প্রবল ও অকাট্য । 

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে । বাবণ লঙ্কা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। 
নগরেব প্রত্যেক দ্বারে ছারে এক একজন বীর মহারী বাক্ষদকে বক্ষার 
জন্য নিয়োগ করেছেন। 

মায়াবী ইন্দ্রজিৎ রাক্ষিস পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দ্বাৰ বক্ষা কববেন 
রাবণ এই নির্দেশ দিলেন। 

প্রথম দিনে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যেমন ইন্দ্র বজদ্বাব! প্রহাৰ 
করেন, তেমনি ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ শক্রসৈন্ত বিদারণকারী বীর 
অঙ্গদকে গদার দ্বারা আঘাত করলেন, কিন্তু বালিপুত্র অঙ্জৰ তাঁর 
গদার দারা ইন্দ্রজিতের সাবথি ও অস্বের সঙ্গে সুবর্ণ খচিত ব 
চরণ কিচর্ণ কৰল। এইভাবে অঙ্গদ ইন্দ্রজিংকে ব্যতিব্যস্ত করে- 
তুলেছিল। 

রাত্রিতেও বানর ও রাক্ষদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সুক হয়। 
অঙগদ ইন্দ্রজিংকে আঘাত করে সত্বর তার সারথি ও অখদের 
নিহত করল। 

ইন্দ্রজিত্তু রং তত্ব হতাশ্বো হতষারথিঃ। 
অঙ্গদেন মহায়ন্তসতত্ৈবান্তরধীয়ত ॥ (ধু) ৪৫২৯ 

--অঙ্গদের ছারা অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায় এবং ম্হাকরেশে- 
গতিত হয়ে ইন্দরঞ্জিৎ রথ ত্যাগ কবে সেই স্থানে অন্তহিত হলেন। 

যুদ্ধক্ষেত্রে দুধ্ষ বালিপুত্র অঙ্গদেৰ হাতে পরাজিত হয়ে ইন্দ্রজিতের 
অত্যন্ত ক্রোধ হল। রণক্রিষ্ট পাগী ইন্দ্রজিৎ অন্তহিত হলেন। 

কৃততিবাঁসী রামায়ণে অঙগদেব সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকায়, 
ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিৎ তাঁকে বললেন-_ 

মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ভরে। 
আয় তোর কোন বাপে আজি রক্ষা কবে ॥ 
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বাব শবে মরে তোব পিতা বালিবাজ। 

। ধিক তোরে অধম কবিদ্ তার কাজ ॥ 
খাইব ঘাভেব মাংস কামভাইযা মাস 1 

মোব হাতে আজি তোর অব্য বিনাশ ॥ 

দেশেতে জীযন্ত ষাঁবি না কবিদ্ সাঁধ। 
অন্য জন নহি আমি বীর মেঘনাদ ॥ (লঃ 

এখানে ইন্দ্রজিতেব কুট বাজনীতি জ্ঞানেরও পবিচষ পাওয়। 
বায়। রণকৌশলে পরাস্ত হয়ে ইন্দ্রজিৎ অঙ্গকে বামেব বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করবার উদ্দেপ্যে বামেব বাঁলিবধেব কাহিনী তুলে ধবেন, 
অঙ্গদের প্রবল পবাক্রমকে নিস্তেজ করবাব ছুষ্ট অভিপ্রায়ে ৷ 

সব বকম রণনীতি ও রাজনীতিতে যে ইন্দ্রজিৎ দক্ষ, উপরোক্ত 
উক্তি হতে তা! প্রতীষমান হুয়। 

পরাজিত ইন্দ্রজিৎ মাযাবলে মেঘের আভালে অনৃষ্য হয়ে 

মেঘেব আডে থেকে মারি নব আব বানর ॥ 

ডাক দিয় শ্রীবামেবে বলে মেঘনাদ । 

জীষন্তে যাইতে দেশে না কবিও সাঁধ ॥ 

নির্বল বাঁক্ষদ মারি হরিষ অন্তর । 

আজিকার যুদ্ধে পাঠাইৰ যমঘব ॥। 
এতেক বলিয়া ধন্থুকেতে দিল চড়া! (ল:) 

অন্তত্র তিনি স্বয়ং বামকে উপেক্ষাচ্ছলে উপহাস করে.নিজেব 

শভির ও কৌশলের অহঙ্কার কবে বলেছেন 2 

মেঘেৰ আে ইন্দ্রজিৎ কৰে উপহাস ॥ 

সহত্রলোচনে না দেখিল পুরন্দব। 

হুই চক্ষে না দেখিবি নব আঁর বানব ॥ 

প্রীবাম-লক্ষপণ তোবা মান্তুষেব জাতি । 

আজি বুঝি তোঁদেব পৌহাল কালবাতি ॥ (লঃ) 



ইন্ত্রজি, অভিমন্ত্য ও ঘটোঁতৎকচ পন 

বাক্জীকি রামাবণে ইন্রিৎ ক্রোধে জ্ঞানহাবা হয়ে বঙ্জের সায় 
তেজদীপ্ত শাণিত শর বর্ষণ কবতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কষ্ট 

ইন্দ্রজিৎ ভীষণ সর্পময় বাঁণসমূহেৰ দ্বাবা রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ 
করলেন। তাঁদেব সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হুল। অদৃশ্তভাবে কুট ঘোছা৷ 
টন্্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে রাম ও লক্ষাণকে মোহিত কবে সর্পাকারে বাণ বন্ধনে 
বন্ধন কবল। বানববা দেখলো ক্রুদ্ধ উত্দ্রজিৎ বীবদছয়কে সর্পাকাৰ 
বাঁণের দ্বারা বন্দী করেছেন। 

প্রকাশ বপস্ত যদা ন শক্ত 
স্তৌ বাধিতুং বাক্ষসরাজপুত্রঃ। 

মাষাং প্রয়োভুং সন্ুপাঁজগাম 
ববন্ধ তৌ বাজনুতো ছুরাত্বা ॥ (যুঃ) ৫৪৩৯ 

-রাক্ষসবাঁজপুত্র বখন প্রকাগ্ঠ যুদ্ধে বাম লক্ষমণকে পবাঁজিত 

করতে পারল না, তখন ছুবাত্বা মাযাঁব দ্বাবা এঁ বাঁজপুত্রদ্বকে 
বন্ধন কবল। 

ইন্দ্রজিতেব বাঁণাঘাতে রাম-লক্ষমণ সংজ্ঞা! হাবালে বাঁনররা 
শৌকাভিভূত হুলো। সর্বত্র মায়াচ্ছন্ন থাঁকাষ বানরর! ইন্দ্রজিতকে 
দেখতে পেলো না । কিন্ত বিভীষণ মায়াণৃষ্টি দ্বাৰা প্রচ্ছন্ন অপ্রতিমকর্স! 

ও রণে অগ্রতিদন্দী ভ্রাতুদ্পুত্ ইন্দ্রজিৎকে সম্মুখে দেখলেন। 

ইন্্রজিৎ ত্বাত্বনঃ কর্ম তৌ শয়ানৌ সমীক্ষ্য চ। 
উবাচ পরম গ্রীতে। হর্ষযন্ সর্ধ রাক্ষদান্॥ (যুঃ) ৬৪1১১ 

_ন্দ্রজিৎ উভযকে (বাম লক্ষণ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে শায়িত দেখে 
নমস্ত বাঁক্ষঘদেৰ আনন্দ বর্ধন করে নিজেব পবাক্রম বর্ণনা করতে 
লাগলেন। 

দূষণ ও খবহস্তা বীব বাঁম লক্ষ্মণ আমার বাণে নিহত হযেছে । 
বদ মুনিগণ, দেবমণ্ডলী ও তন্ুরগণ উপস্থিত হয়, তাহলেও এই 
খন বন্ধন হতে উভষকে মুক্ত করতে পারবে ন|। যাব ভন্ চিন্তিত ও 
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শোকার্ত আমার পিতা বিনিদ্র রজনী যাঁপন করছে, যাব জন্ সমস্ত 

লঙ্কা বর্ধাকালের নদীর স্যার ব্যাকুল হয়ে বয়েছে, আমি আমাদের 

সেই ভয়ঙ্কব শক্রকে নিহত কবেছি। রাম, লক্ষ্মণ ও বানবদের সমস্ত 

পবাক্রম শরতের মেঘের মত নিক্ছল হয়েছে। বাক্ষসদেব এই বথ! 
বলে ইন্দ্রজিৎ বাঁনবদেব গীভিত কবতে আরন্ত কবলেন। 

এইখানে ইন্দ্রজিতের কবি সুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওষা 
যায়। যদিও ইন্দ্রজিৎ রাক্ষদ, তবুও তিনি যে শিক্ষিত উপরোক্ত উপমা 
নিচয়ে তাবই প্রমাণ পাওয়া যায়। 

অতঃপর ইন্দ্রজিৎ নয় বাণের দ্বার নীলকে আহত কবেন। মৈন্দ 

ও ঘ্বিবিদকে তিন বাঁণে ক্ষতবিক্ষত কবলেন! এক বাণের দ্বার 

জান্ববানেব বক্ষ বিদ্ধ করে, বেগবান হনুমানের প্রতি দশটি শর 
নিক্ষেপ করলেন। গবাক্ষ ও শবভঙ্গকেও ছুটি বাণে আহত করলেন, 
তাবপর ইন্দ্রভিৎ বহু শবের গোঁলান্ুলেশ্বর গবাক্ষকে এবং অঙ্গদকে 

বিদীর্ণ করলেন। এইবপে ইন্দ্রজিৎ প্রধান প্রধান বানব যুখপতিকে 
আহত করে অতি উচ্গৈঃম্বরে গর্জন করতে লাগলেন। তাঁর বাণ 

বিদ্ধ বানরদের পীড়িত ও ভীত হতে দেখে ইন্দ্রজিৎ অট্টহীন্য করে 
বললেন__ 

শর বন্ধেন ঘোরেণ ময় বন্ধ চমূয়ুখে। 
সহিতৌ ভ্রীতরাবেতৌ নিশাময়ত রাক্ষসাঃ ॥ (যুঃ ) ৬৪২৪ 

»-ওহে রাক্ষসরা, দেখ, আমি ভীষণ বাণ বন্ধনের দ্বারা এই ছুই' 

ভ্রাতা রাম ও লক্ষমণকে এক সঙ্গে বন্দী কবেছি। 

ইন্দ্রজিতের কথ। শুনে রাঁক্ষদরা অত্যন্ত বিস্মিত ও সৃষ্ট হয়েছিল, 

এবং মহা! সিংহনাঁদ করতে লাগল। 

কৃত্তিবাদী বামায়ণে ইন্্রজিৎ স্পন্বনহীন রামলক্ষণকে মৃত্ত মনে 

করে হ্থষ্টচিত্তে রাবণকে এই শুতসংবাদ দিতে লঙ্কায় গেলেন। রাবণ 

যুদ্ধের খবর জিজ্ঞেস কহলেদ-- 
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যোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ ॥ 

বক্ষ রক্ষ গন্বর্ব দেবতা চবাচির। ' 

সনির 

চর্ণ কৈল রথছত্র মারিল সাবথি॥ 
আপন। বাখিতে আমি হইলাম কাতর । 
প্রাণ ভয়ে পলাইলাম আকাশ উপর ॥ 

বাম লক্ষণ বিদ্ধিয়া করিলাম খাঁন খান ॥ 

খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপব। 

রক্ত মাত্র না বাখিলাম শবীব ভিতব ॥ 
৪৪৪ ৬৯৩ চি 

ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশে প্রচণ্ড গ্রতাপ। 

একেবাঁবে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥ 
সাপ হয়ে চলে বাণ আকাশ ধবে ফণ]। 

হাত পায় গলায় বান্ধিল ছুই জনা ॥ 
ত্রিভুবন মিলে ষদ্দি করে আকিঞ্চন। 

কৃত্বিবাসী বামায়ণে বলা হয়েছে-- 

তবু না খসিবে নাগ পাশেৰ বন্ধন ॥ (লঃ) 

এইখানে ইন্দ্রজিৎ নব ও বানবের সঙ্গে যুদ্ধ দেব দানবেৰ যুদ্ধ 
থেকে কঠিন, তা স্বীকাব করেন ও অকপটে স্বীয় পবাজযেব কথা 
পিতৃ সমীপে প্রকাশ কবতে কুগ্ঠা বোধ -কবেমনি। দেবতা গন্ধর্ধেব 
তুলনা নব ও বানবেব শক্তি ফে ছুর্জয় তিনি তা প্রকাশ কবলেন। 
কিন্ত বালীকি বামায়ণে এইবপ কিছু প্রকাশ পাঁয়নি। 

ইন্দ্রজিৎ বাম লক্ষণকে কি ভাবে নাগ পাঁশ বন্ধনে আবদ্ধ 
কবেছেন তাও জানালেন। কিন্তু এই বন্ধন সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা-. 

১ 
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বশত; তিনি ভেবেছিলেন যে নাগপাঁশ ছিন্ন করে রাঁম লক্ষ্মণ পুনরায় 

যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন না । . 

বিজয়ের আনন্দে ইন্দ্রভিৎ আত্মহারা । বিনতাব পুত্র মহাবল 
দক জলন্ত অগ্নির মত সে স্থানে উপস্থিত হলে নাগপাশেব সমস্ত 
নাগ ছুটে পালিয়ে ষায়। মহাবীর গকড়েব স্পর্শ মাত্র রাম লক্ষণের 

সমস্ত ক্ষত মিলিয়ে গেল এবং তাৰ! সুস্থ সবল হয়ে গা ঝেডে 

উঠলেন। 
বাল্ীকি রামায়ণের মাযাবী ইন্দ্রজিৎ সসৈন্তে লঙ্কায় এসে পিতার 

সামনে উপস্থিত হলেন। সেখানে রাবণেব নিকট কৃতার্লিপুটে 
তাকে অভিবাদন করে-_ 

প্রিয়ং পিত্রে নিহতৌ রাম-লক্ষমণৌ। (যুঃ) ৪৬৪৬ 
-_রাম লক্ষ্মণ নিহত হয়েছে__-এই প্রিয় সংবাদ পিতাকে বললেন। 
তাঁব শন্রদয় নিহত হয়েছে--এই কথা শুনে রাক্ষসদের মধ্যে 

অবস্থিত রাঁবণ সানন্দে লাফ দিয়ে উঠে পুত্রকে আলিঙ্গন কবলেন। 
রাবণ স্ষ্টচিত্তে তাঁর মস্তক আত্রাণ কবে এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিববণ 

জিজ্ঞেস কবলেন। ইন্দ্রজিৎও যেভাবে রাম লক্ষ্মণকে বাণ বিদ্ধ করে 

নিশ্চেষ্ট ও নিস্তে্ব কবেছিলেন, তা পিতাব নিকট আনন্দের সন্ধে বর্ণন। 

কবলেন। 
এই সংবাদ শুনে রাবণ আনন্দিত হয়ে পুত্রকে অভিনন্দিত কবলেন। 

ইন্দ্রজিৎ বাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন 

কবলে, রাঁব্ণ সীতাকে পুষ্পক বিমানে আবোহণ করিয়ে মৃত রাম 

লক্ষ্ণকে দেখাতে রাক্ষসীদেব সঙ্গে ব্ণভূমিতে পাঠালেন। তাদের 

। দেখে সীতা কাদতে লাগলেন। বোঁকগ্ভমানা সীতাকে আশ্বাস দিয়ে 

'ত্রিজটা রাঁক্ষপী জানালে যে বাম লক্ষ্মণ জীবিত হবেন। সীতাকে 

লঙ্কা ফিরিয়ে আনা হলো। রাম লক্ষ্পণের অবস্থা দেখ বিভীবণ 

বিলাপ কবলে স্বুগ্রীব ভীকে লাত্বনা দিল। গকড় এসে রাম লক্ষণকে 

নাগপাঁশ হতে মুক্ত করল। 



ইন্ত্রজিৎ অভিমচ্চ্য ও ঘটটোৎকচ ৮৩ 

রামের বন্ধন মুক্ত হবার সংবাদ পেয়ে রাবণ চিস্তিত হলেন। 

পুনরায় উভয় পক্ষে প্রচণ্ড বুদ্ধ সুরু হলে! । রাক্ষস বীররা বাঁদর 
সেনাদের নিকট পরাস্ত হতে লাগলে! । এমন কি লক্ষণের শক্তি 

প্রহারে রাবপেবও সংজ্ঞা লোপ পায়। পরে চেতন! লাভ করে রামের 
নিকট পরাস্ত হয়ে লঙ্কায় ফিরে গেলেন। 

যুদ্ধে বার বাঁ পরাজিত আত্মীয় বান্ধবের শোকে অভিভূত রাবণ 
চোখের জল সংববণের চেষ্টা করছেন দেখে ইন্দ্রজিৎ তাকে সাহস 
দিয়ে বলেন-- 

ন তাত মোহং পরিগন্তমর্থসে। 
যক্রেনদ্রধিজ্জীবতি নৈর্থতেশ ॥ (যুঃ) ৭৩৪ 

--হে তাত ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকাকালীন তোমার শৌঁকগ্রস্ত 
হওয়া উচিত নয়। টা 

এই উক্তির ছারা তিনি বাবণকে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে 
থাকেন এবং ইন্দ্রজিৎ নীলের সঙ্গে যুদ্ধেব সময় তাঁকে বলেছেন £-_ 

৪৪৮৬৪ »,*৭******বেটা ভ্রমেছিলি বনে। 

কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাঁণে ॥ 

লক্ষণ মানুষ পা ॥ 

গোটা কত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম । 

মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম ॥ 
সেই দিন মরে যেত বেটা নাগপাশে। 

ভাগ্য হতে বেঁচে গেল গকড় নিশ্বাসে ॥ 

পক্ষী বেট। আসিয়া দিলেন প্রীণ দান। 
ধিকৃবে বানবা তার করিস্ বাখান ॥ (লঃ) 

এখানে তীর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার খেদ নীলের উপর যেন 
আরোপ করেছেন । 



৮৪ “ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

'অতঃপর মেঘের অন্তরালে থেকে তিনি প্রচণ্ড সংগ্রাম করেন। 
কিন্তু বাম লক্ষণ বা বানর সেনা কোন বকমে ইন্দ্রজিতকে পরাভূত 
কবতে পারছিলেন না। এর কারণ দেবতার বরে ইন্দরজিত যুদ্ধের 
প্রান্কালে নিকুস্তিলাঁতে যথাঁবিধি হোমার্টনা করে এবং অগ্মিতে আহুতি 
দিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলে-_তিনি অবধ্য। 

যুদ্ধে বানৰ নেতারা প্রত্যেকেই তাকে জানিয়ে দেয় যে সপুত্র 
রাঁবণকে নিধন করে বিভীবণকে লঙ্কাৰ সিংহাঁসনে বসানে। হবে। 

নীল, অঙ্গদ, নুগ্রীবের স্াঁয় হনুমানও একই প্রতিজ্ঞা বাণী শোনাল। 
বাল্দীকি রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ বলেছেন, তাঁর বাণাঘথাতে কেউ 

প্রাণ রক্ষা করতে পারে না। আজ আপনি লক্ষণ সহ রামকে 
আমার শাঁণিত বাণজ্জালে ক্ষত বিক্ষত বক্তাক্ত প্রাণহীন হয়ে তলুষ্টিত 
দেখবেন। 

ইমাং প্রতিজ্ঞাং শুণু শক্রশত্রোঃ 
স্ুনিশ্চিতাং পৌকষদৈবযুক্তাম্। 

অছৈৰ বামং সহ লক্ষ্পণেন 
সন্তর্য়িত্যামি শবৈবমোধৈঃ ॥ (যুঃ) ৭৩৬ 

আমাৰ পৌঁকষ ও দৈবযুক্ত এই স্থুণিশ্চিত প্রাতিজ্ঞা শুন্থুন_. 
অগ্ই আমি লক্ষণ সহ বামকে বাণে সম্ভপিত করব। 

আজ ইন্দ্র, ঘম, কনর, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও সাধ্যগণ বলি রাজেব 
যজ্ঞে বিষুব স্যা আমাঁব বিক্রম দেখতে পাবেন__এই কথা বলে 
ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসবাঁজ বাবণেব আদেশ নিয়ে ধন্ছ ও খঙ্গাদিযুক্ত 

উত্তম গাঁধা চালিত এবং বাষুব ন্যায় বেগশালী ইন্দ্রের বথেব ম্থায় বথে 
আবোহণ কবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন কবলে, অন্যান্য বাক্ষসবাও তার 
অন্তুগমন কবল। বৃহৎ সৈম্য দ্বারা পবিবেগ্টিত পুত্রকে যুদ্ধে গমন 
কবতে দেখে বাবণ ইন্দ্রজিতকে বললেন, হে পুত্র, তোমার প্রতিদন্দ্ী 

: ব্বী কেউ নেই। তুমি বাসবকে জয় করেছ। তোমাৰ পক্ষে মানুষ 
আবাব কি? তুমি নিশ্চয়ই বাঘবকে হত্যা কৰে আসবে! 



ইন্্রজিৎ অভিমন্থ্য ও ঘটোৎকচ ৮৫, 

ইব্রজিৎ পিতার আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধ জয়ের জন্য নিকুত্তিলায় 
উপনীত হয়ে নিজের রথের চতুর্দিকে রাক্ষসদেব রেখে মন্ত্রোচ্চারণে 

অগ্নিতে যথাবিধি হোম করলেন। অস্থি স্বয়ং উঠে সেই হবি 

গ্রহণ করলেন, পরে ব্রাঁক্ষণ মন্ত্র বিশারদ ইন্দরজিৎ নিজের অন্তর, ধন 
রথ ও কবচকে অভিমন্ত্রিত কবলেন। ইন্দ্রজিং অগ্নিতে এইবপ 

আহতি প্রদান পূর্বক ধনু, বাণ, অসি, মূল এবং অশ্ব ও বথসহ আকাশে 

অন্তহিত হলেন। সৈন্যদের সমরাসক্ত দেখে বাঁবণ রন্দন সকোপে বললেন 

--তোমরা বাঁনব সংহার কামনায় হষটচিত্ত যুদ্ধ কর। ইন্দ্রজিংও 
বানরদের ছেদন করতে লাঁগলেন। বানররাঁও ইন্দ্রজিতেব প্রতি প্রস্তব 

ও বৃদ্ষ বর্ষণ করতে লাগল। তখন ইন্দ্রজিত ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদের দেহ 

ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক এক বাণে পাঁচ-সাঁত 
বা নয়জন দানবকে আহত করলেন । ক্ষত বিক্ষত জ্ঞানহীন হয়ে বানররা 

পলায়ন করতে লাঁগল। রামের জন্য প্রাণ বিদর্জন দেবার সঙ্থল্প 

নিয়ে বানররা ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য কবে বৃক্ষ, পর্বতাগ্র ও গ্রস্তররাঁশি 

বর্ণ করতে লাগল। অপব. পক্ষে ইন্দ্রজিৎ সর্প, বিষতুল্য 
ও অগ্নি সদৃশ বাণ সমূহে দেই বানর সেনাদের বিদ্ধ করতে 

, লাগলেন। 

ইন্দ্রমিৎ প্রবল যুদ্ধ করে বানরদেব প্রধানদেরও শরবিদ্ধ করলেন। 
ইন্দ্রজিৎ মহা'রণে আকাশ মার্গে অন্তহিত থেকে বানর সৈন্যদের উপর 
উগ্র বাণজাল বর্ষণ কবতে লাগলে সেই পর্বত প্রমাণ মায়া মোহিত 

বানররা ইন্দ্রজিতের বাঁণে লীভিত হয়ে চীৎকাৰ কৰে ভূতলে পত্তিত 
হতে লাঁগল। এই ভাবে, ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষণ সহ বানরদের 
পরাজিত করে লঙ্কাপুবীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। র্রাক্ষদর! তাকে 
সম্মানিত কবল এবং তিনি রাঁবণের সমীপে গ্রিয়ে তাকে অভিবাদন 

জানিয়ে হুষ্টচিত্তে পিতা রাবণকে সমস্ত নিবেদন করলেন । 

অন্যদিকে জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে দিব্য ওযধি সংগ্রহে 

ভন্য হন্মান গেলেন এবং ওষধি নিয়ে প্রত্যাগমন করলেন। 



৮৬ চিত্রে রাঁমায়ণ মহাভারত 

এই ওষধির গন্ধে রাম, লক্ষণ এবং সমস্ত বানরের! পুনরায় সুস্থ 
হলো ।, 

'কৃভিবাসী রামায়ণে দ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিত বললেন-_ 
ঃ হন্মানে গালি পাড়ে যত আরে মনে ॥ 

রামের তরে ডাক দিয়া বলে মেধনাঁদ। 
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না কবিও সাধ ॥। 
ইন্দ্রজিত নাম মোর ত্রিভুবনে জানে! 
কোন্ বেটা নিস্তাব পাইবে মোর রাণে ॥ 
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে । 

আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকে বাকে ফেলে ॥ (লঃ) 
এই অতৃপ্ত শরাঘাতে বিপক্ষ পধুদস্ত হলো! । ইন্্রজিং 

পুনবায় উল্লঙিত হয়ে পিতাকে জয়েব বার্তা শোনালেন এবং নিজেব 
বিক্রমের কথাও বিশদ ভাবে বর্ণনা করে জানালেন বিপক্ষ দলেব সব 

বীরই মুত। এমন কি 
ঘর পোড়া বানর গিযাছে যম ঘরে। (লঃ) 

অর্থাৎ ষে হনুমান লঙ্কা পুড়িয়েছিল, তারও মৃত্যু সংবাদ দিতে 
তুল করেননি। কিন্তু ইন্্রজিতের এই হর্ধও অধিক কাল স্থায়ী হল, 
না। রাক্ষল বীবের একে একে বানর সেন ও রাঘব নন্দনদের 

হাতে নিহত হওয়ায় রাবণ জ্ঞুদ্ধ ইন্দ্রজিতকে বললেন, তুমি সর্ব 

প্রকারে বলবান। স্থুতবাং দৃশ্য বা অদৃশ্য হয়ে এই শক্তিশালী 
ভ্রাতৃদ্ষ বাম ও লক্ষমণকে বধ কর, যার পরাক্রমের তুলনা হয় না, 

তুমি সেই ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করেছ। ছুক্তন মানুষকে যুদ্ধে জয় 
করতে পারবে না? 

, পিতার আশীবাদ নিয়ে ইন্দ্রজিৎ আবাব যুদ্ধ যাত্রা করলেন। 

দ্ধ যাত্রাব পূর্বে নিকুস্তিলা হজ্ঞ সমাপান্তে ইন্দ্রিৎ আকাশে অস্তহিত 
হলৈন। তৃতীয়বার যুদ্ধ যাত্রীৰ পূর্বে ইন্দ্রজিৎ আক্ষেপ কবে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণকে বলেছিলেন-- 



ইন্দ্রজিত, অভিমন্ত্য ও ঘটোৎকচ ৮৭ 

বারে বারে মারিলাম শ্রীবাস-লক্ষণ। 
কোথা শুনিয়া মর পেয়েছে জীবন ॥ 

মরিয়া না মবে রাম এ কি চমতকার। 

কেমনে এমন রিপু করিব সংহার ॥ (লঃ) 

যদিও নৈরাশ্তের সবুর তার কথায় বেজে উঠছে, তবুও ইন্দ্রজিং 
নিকগ্ম হননি, পরন্ত প্রবল বিক্রমে আবার শক্রকে নাশ করবাব 

নান! কৌশল চিন্তা ও অবলম্বন করতে লাগলেন। 
রাম লক্ষণ পুনরায় জীবিত হয়ে রাক্ষস বীরদের একের পর এককে 

হত্যা করার সংবাদ পেয়ে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতকে পুনরায় যুদ্ধ 
গমনে আদেশ দিয়ে বললেন, তুমি সর্ব প্রকারে পরাক্রমশালী । 

সৃতবাং দৃশ্য বা অদৃশ্ত হয়ে এই শক্তিশালী ভ্রাতৃদয়-রাম লক্ষ্মণকে 
বধ কর। 

পিতার আদেশে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ ভূমিতে যথাবিধি অগ্নিতে হোম 
কবতে লাগলেন। সেই হুতাশনেব উজ্জ্বল শিখাতে বিজয় সুচক 
চিহ্ন প্রকাশিত হল। অতঃপর ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অগ্গিতে আহুতি 
দানে দেব, দানব ও বাক্ষসদের তৃপ্তি সাধন করে অদৃশ্য শুভ লক্ষণ দেখে 

উত্তম বথে আরোহণ করলেন। 

ইন্দ্রজিৎ অগ্থিতে হোম করে লঙ্কা পুরী থেকে বের হয়ে রাক্ষস মন্ত্র 
জপ করে অনৃশ্য ভাবে থেকে বললেন-_ 

অন্ধ হত্ব! রণে যৌ তৌ মিথ্যা প্রব্রজিতৌ বনে। 
জয়ং পিত্রে প্রদাস্তামি রাঁবণায় বণেইধিকম্ ॥ 

অগ্থ নির্বানরামুরবাং হত্বা রামঞ্চ লক্ষ্পণমূ। 
করিস্তে পবমাং প্রীতিমিত্যুক্া্তরধীয়ত ॥ (যুঃ) ৮০১৭-১৮ 

-আজ যুদ্ধে কপট জন্যাসীছয় রাম-লক্ষপণকে বধ কবে পিতা 
রাবণকে উৎকৃষ্ট জয় প্রদান করব। রাম-লক্ষণকে বধ কবে পৃথিবীকে 
অগ্ভ বানরশূন্া এবং পিতার পরম শ্রীতি সম্পাদন করব। এই কথ! 
বলে তিনি অদৃশ্য হলেন। 



ছ্ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

ইন্দ্রজিৎ অনৃশ্ঠভাবে রামূ-লক্ণকে শরাঘাতে বিদ্ধ করলেন। 
রাম-লক্ষণও তীক্ষ বাণসমূহ ক্ষেপণ কবতে লাগলেন। মেঘাবৃত 

সূর্যের গতি যেমন অবগত হওয়া ধায় না, তেমনি ইন্দ্রজিতের 
গতি, রূপ, ধন্নু অথবা বাণ কিছুই কেউ দেখতে পেলো! না । কিন্তু 

ইন্দ্রজিতের বাণে শত শত বানর মরছে দেখে লক্ষ্মণ শ্রদ্ধান্ত্র প্রয়োগ 
করতে চাইলেন। 

রাঁম বললেন, একজনের জন্য সমস্ত পৃথিবীর রাক্ষদকে বধ করা 
উচিত, নয়। 

নৈকম্ত হেতো! রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হস্তমর্হাসি ॥ (যুঃ) ৮০৩৮ 
যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত, লুক্কায়িত, অগ্জলিবদ্ধ, শরণাগত, পলায়ম্মীন 

অথবা মত্ত শত্রুকে বধ কর! উচিত নয়। এই রাক্ষসদের বধের 

জন্ক আজ আমরা বিষধর সপ্পতুল্য বেগগামী বাঁণসমূহ নিক্ষেপ 
করব। মায়াবী প্লাঞ্ষস ইন্দ্রজিতকে বানরবা নিহত কববে। যদি 
ইন্দ্রজিৎ ব্বর্গ, মর্ত, রসাতল অথবা আকাশে প্রবেশ করে লুকিয়ে 

থাকে তথাপি আমার অস্ত্রে দ্ধ হয়ে প্রাণহীন অবস্থায় ভূলু্টিত 
হবে। এই কথা বলে রাম বানরদের মধ্যে প্রবেশ করে এক নিষ্ঠুর 
ভয়ানক শক্রু বধের জন্য ইতত্ততঃ দেখতে লাগলেন । 

রামের অভিসন্ধি জানতে পেরে ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হতে 
নিবৃত্ত হয়ে পুরীতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু রাবণি বাক্ষসদের নিধনের 

কথা চিন্তা করে কুদ্ধ হয়ে রাজপুবী হতে রাক্ষস পরিবৃত হয়ে পশ্চিম 
ঘার দিয়ে বের হলেন। বীব ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষণকে যুদ্ধে উদ্ভত দেখে 

ইন্দ্রজিৎ মায়া প্রকাশ করলেন। 

ইন্দ্রজিৎ কেবল যোদ্ধা নয়, বুদ্ধিমানও। তাই শক্রুর শক্তির 

কথা চিস্তা করে যেমন তিনি পশ্চাঁদপদ্দ হতে দ্বিধা বোধ কবেননি, 

তেমনি বীরত্বের অহমিকা তীঁকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেয়নি। তাই 
সনি ৮৮8 তবে ছলে বলে 
মিটে রিনিনিনহ হি ক তার উদ্দেশ। 



ইন্রজিৎখঅভিমন্থযু ও ঘটোৎকচ ৮৯, 

সন্মুখসমবে যা সম্ভব লয়, মায়ার আচ্ছাদনে সেই অভিষ্ট দি কববার। 
জন্য তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন কবলেন। 

ইন্দরজিভূ বথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা। 
বলেন মহতাবৃত্য তস্া! বধমরোচয়ৎ ॥ (যু) ৮১৫। 

_ ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাব মূতি বথে রেখে বিশাল সৈম্ত দ্বাবা 
পরিবৃত হয়ে সেই মৃতকে বধ করতে উদ্ভত হলেন। 

ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতার কেশাকর্ষণ কবে অসি নিষ্কাশন করেন, 

সেই মায়াময়ী সীতামৃতি “হা বাম' হা বাম” বলে ডাকতে থাকে। 
হন্গুমান এই দৃশ্য দেখে তিবস্কার করে (হনুমান চরিত্র দ্রষ্টব্য ) প্রবল 

“বেগে ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ করলে পর ইন্দ্রজিৎ তাকে বলেন £- 

সুগ্রীবস্তঞ্চ রামশ্চ যন্নিমিত্বমিহাগতীঃ | 
তাং বধিস্তামি বৈদেহীমগ্যেব তব পশ্তযতঃ ॥। 
ইমা হত্বা ততো! রামং লক্ষণ, তবাঞ্চ বানব। 
সুগ্রীবঞ্চ বধিস্তামি তথ্চানারধ্যং বিভীষণম্॥ (যু) ৮১/২৬-২৭ 

বাম সুগ্রীব এবং তুমি যেজন্য এখানে এসেছো, আজ তোঁমাব 
'চোখের সামনেই সেই  বৈদেহীকে বধ কবব। হে বানর, প্রথমে 
সীতাকে হত্যা কবে, পরে রাম, লক্ষণ ন্ুগ্রীব, অনার্য 'বিভীষণ ও 
তোমাকে বধ কবব। 

ন হস্তব্যাঃ স্তিয়স্চেতি যদ ব্রবীষি প্রবঙ্গম। 
পীভাকবমগিত্রাণাং হচ্চ কর্তব্যমেব তৎ॥ (যু?) ৮১1২৮ 

--হে বানর শ্্রীবধ কর! অকর্তব্য এই কথ যে বলেছ, তার উত্তবে 
-বলতে হয় শক্রগণেব যা গীড়াব কারণ, তাই করণীয়। 

তামিক্দ্রজিৎ স্তরিষং হত্থা হনুমন্তুমুবাচি হ। 
নয়া রামস্ত পশ্যেমাং প্রিয়াং শত্ত্রনিষুদিতামূ | 
এষা বিশস্ত। বৈদেহী নিষ্ষলো বঃ পরিশ্রম ॥ (ফু) ৮১৩১ 

-তখন ইন্দ্রিৎ সেই স্ত্রীকে হত্যা করে হন্ুমানকে 



৯৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

বললেন, দেখ, অন্ত্রাঘাতে এই আমি এই রামপ্রিয়াকে বধ করলাম ১. 
এখানেই বৈদেহী ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে, অতএব তোমাদের পরিশ্রম 
সব নিক্ষল। 

এবপে স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বিশাল খড়ো হত্যা করে 
হাষ্টচিত্তে নিজ রথে আবোহথ কবে মহাশব্দে গর্জন করে উঠল। 

অদূবে অবস্থানকাবী বানরের! আকাশমার্গ আশ্রয়কারী ইন্দ্রজিতের 
সিংহনাদ শুনতে পেলো! । এইভাবে ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধ করে 

আনন্দিত হল। এবং বানরগণ তাকে প্রসন্ন দেখে ছুঃখিত চিত্তে যত্র ত্র 
পলায়ন করতে লাগল । 

সীতার হত্যা সংবাদ শুনে শোকে রাম যু? গেলেন। লক্ষ্মণ 
সান্তনা দিলেন। (লক্ষণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) ও বামকে যুদ্ধে উদ্্ধ 
করেন। আকাশে বিচবণমান ইন্দ্রজিৎ নিকুন্তিলায় হজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত 
প্রবেশ কবলেন। 

বিভীষণ শোকাতুর বাম-লক্ষণকে ইন্দ্রজিতের মায়ারহস্ত' 
উদ্ঘাটন করে জানালেন ইন্দ্রজিৎ বানরদের মায়ীয় মোহিত 
করেছে। হম্ুমান য। দেখেছেন তা মায়াময়ী সীতা । বিভীষণ 

রামকে ইন্দ্রজিতকে ত্রন্মাব বরের কথা জানিয়ে বললেন, নিকুস্তিলায়, 
যজ্ঞ নিধিদ্ব করবার জন্য ইন্দ্রজিৎ মায়ার দ্বারা বানরদেব মোহিত- 

করে গেছে। 
ইন্দ্রজিতের তীক্ষ বুদ্ধি প্রশংসার্থ। তিনি যে যুদ্ধে বিচক্ষণ 

পাবদশী' ছিলেন, তা অবিসংবাদিত। তাই ছলে বলে কৌশলে 

রণক্ষেত্রে শত্রুকে ব্যাপুত রেখে, অভিভূত করে, তিনি তাঁর অভিষ্ 

সিদ্ধ করতে গেলেন। 

বিভীষণ রামকে জানালেন ইই্দ্রজিৎ নিকুম্তিল! যজ্ঞ সম্পন্ন 

কবে ফিরে আঁসলে কেউ-ই তীকে পরাস্ত করতে পারবে না। 

সুতরাং ইন্দ্র্জিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করবাব পূর্বেই লক্ষণের তীকে বধ. 

কর! উচিত। 



ইন্ত্রজিৎ, অভিমন্থা ও ঘট্টোখকচ ৯১ 

ইন্দ্রজিৎ রাক্ষম পরিবেষ্টিত হয়ে সবেমাত্র যজ্ঞ আরস্ত করেছেন, 
এমন সময় বার সৈম্াগণ রাক্ষপগণকে আক্রমণ করলে উভয় 

পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে এবং বানবগণ রাক্ষসদের নিধন 

করতে থাকে। 
নিজের সৈন্ত বিধ্বস্ত হচ্ছে শুনে ইন্দ্রজিৎ নিকুত্তিলা থেকে 

নির্গত হয়ে বথারোহণে এলেন এবং হন্ুুমানকে দেখে সাঁরথিকে 
আজ্ঞা দিলেন, হনুমানের দিকে অগ্রসব হতে । অন্যথা সে বাক্ষসসৈন্ত 
ধ্বংস কববে। 

হন্থুমীন অত্যন্ত বেগে রাক্ষসসেনা বিধ্বস্ত করতে থাকলে সহস্র 

সহ রাক্ষদ তাৰ উপব শরবর্ণ করতে লাগলো'। হন্থমানও 
ক্রুদ্ধ হয়ে বহু রাক্ষদসেনা নিহত করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিং 
দেখলেন হনুমান পর্বতের মৃত অচল থেকে নিঃশঙ্কভাবে নিজের 

শক্ত সংহার করছেন। ইন্দ্রজিৎ ত1 দেখে সাবথিকে বললেন, যেখানে 
এঁ বানর রয়েছে, সেখানে চল। তাকে উপেক্ষা করলে আমাদের 
রাক্ষসসৈন্যের ক্ষয় হবে। সারথি এই কথ শুনে ইন্দ্রজিতকে হনুমানের 
নিকট নিয়ে গেল। 

হনুমান ইন্দ্রজিংকে বললেন, যদি বীর হয়ে থাক, তবে যুদ্ধ কর। 
এই বাহুযুদ্ধে বদি আমার আঘাত সহা করতে পার, তবে বুঝব তুমি 
রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ট 

তাবপব হন্ুমানকে বধ কববার জন্ত ইন্দ্রজিতকে ধন্ুর্বাণ তুলতে 
দেখে বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন, এ সেই ইন্দ্রবিজয়ী রাবণপুত্র 
ইন্দ্রজিৎ। সে বথে আরোহণ কবে হনুমাঁনকে বধ করতে চেষ্টা করছে। 
লক্ষণ, এই ভয়ঙ্কব বাবণপুত্রকে বধ ককন। 

বিভীষণ লক্ষ্ণকে নিয়ে মহাবলে নীল মেঘের হ্যায় ভীম দর্শন 
এক বৃক্ষ দেখিয়ে বললেন, ইন্দ্রজিৎ এই স্থানে যজ্ঞ সমাপন করে অদৃ্ত 
হয়ে শত্রুদের বধ ও বন্ধন কবে। সে এখানে উপস্থিত হবার পূর্বেই 
তাকে সারথিসহ বধ ককন। 



্িং চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

তখন লক্ষণ ইন্দ্রজিথকে বললেন, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান 

কবছি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। 

, ইন্দরজিৎ লক্ষণের সঙ্গে বিভীষ্ণকে দেখে বিভীষণের প্রতি কঠোব 
ভাবায় ধিক্কাব উচ্চারণ করে বললেন £-- 

ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা পিতুমিম্। 
কথং দ্রহ্যসি পুত্রস্ত পিতৃব্যো। মম রাক্ষম ॥ 

ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন-জাতিস্তব ছুর্মতে। 

প্রমাণ ন চ সৌদর্যং ন ধর্সো! ধর্মদূষণ ॥ ( যুঃ) ৮৭১১-১২ 
--তুমি এখানে জন্মগ্রহণ কবে বৃদ্ধ হয়েছ, তুমি আমাব পিতাৰ 

সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং, আমাব পিতৃব্য হরে কি করে পুত্রের প্রতি 

শক্রতা করছ? হে ছর্মতে তোমাৰ দ্বারা ধর্ম দুষিত হয়েছে, কুটুম 

জনের প্রতি তোমাৰ আত্মভাব নেই । তোমা মধ্যে সুহাদের ভাব 

লুপ্ত হয়েছে, তোমার জাত্যাভিমান নেই। তোমার কর্তব্যাকর্তব্য 

মর্যাদা সৌন্দর্যবোধ ব৷ ধর্মজ্ঞান কিছুই নেই। 

শোচ্যত্বমসি দুবুর্দে নিন্দনীয়স্চ সাধুভিঃ। 

যস্তং স্বজনমুৎস্জ্য পরভূত্যত্বমাগতঃ ॥ (ুঃ) ৮৭১৩ 

_ ছ্রুর্ধে, যেহেতু তুমি স্বজন ত্যাগ কবে শত্রুর ভূত্য হয়েছো, 

সেইহেতু তুমি শোরেব যোগ্য ও সৎ পুকষ দ্বার! নিন্দনীয় 

নৈতচ্ছিথিলয়া বৃদ্ধ] ত্বং বেৎসি মহদস্তরমূ। 

কচ স্বজনসংবাসঃ ক চ নীচ পবাশ্রয়ঃ ॥ (ধু$) ৮১৪ 

_ কোথায় ব্বজ্রনেব সঙ্গে বাস, আর কোথায় নীচ শক্রর নিকট 

আশ্রয় গ্রহণ, চঞ্চল বুদ্ধির জন্য তুমি এই ছুইটির মধ্যে মহৎ ব্যবধান 

'দেখতে পাচ্ছ না। 

গুণবান বা.পরজনঃ স্বজনো নিগুণোইপি বা। 

নিগুঁণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ »ঃ পরঃ পর এব সঃ ॥ (যুঃ)৮৭1১৫ 

_ গুণবান্ শত্রু এবং নিগুণ স্বজন হলেও গুণহীন স্বজনই শ্রেষ্ঠ । 

কারণ যে শক্র, সে চিবদিন শক্রুই থাকে, কখনও আপন হয় না।. 



ইজ্জিৎ, অভিমন্যু ও ঘটোঁতকচ নও 

যঃ স্বপক্ষং পবিত্যজ্য পরপক্ষং নিষেবতে। 

স স্বপক্ষে ক্ষয়ং যাতে পশ্চাত্বৈবেৰ হন্যতে ॥ (যুঃ) ৮৭1১৬ 
--যে নিজপক্ষ পবিত্যাগ কবে শক্রপক্ষে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ 

ক্য়েব পরে শত্রুদের দ্বাবাই নিহত হয়। 
নিবন্থুক্রোশতা চেয়ং ষাদৃশী তে নিশাচর । 

্বজরনেন ত্বয়া শক্যং পৌরুষং বাঁবশীন্জ ॥ (যু) ৮৭1১৭ 

হে বাবণান্ুজ নিশাচর, লক্ষণকে এই স্থানে এনে আমার বধের 
জন্য চেষ্টা করায় তৃমি ষেৰপ নির্দয়তা দেখিয়েছ, স্বজন হয়ে এমন 
আব কেউ করতে পারে না। 

বীব ইন্দ্রজিতেব উপরোক্ত উক্তি শুনে সকলে মনেই তাঁর 

প্রতি সম্ভ্রম জাগে। ইন্দ্রজিতেব এই খিকাবের মধ্যে লুকিয়ে আছে 
তাঁব বিরাট ব্যক্তিত্ব, পৌকষ, ব্বজ্াত্যবৌধ ও আত্মসন্ত্রম জ্ঞান। 
ইন্দ্রজিতের এই স্পষ্টবাদিতা সকলকেই আকৃষ্ট কবে। রামায়ণে 
ইন্দরজিৎ চবিভ্র একটি অপূর্ব চরিত্র । 

মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তও তাঁব মেঘনাঁদবধ কাব্যে 
ইন্দ্রজিতের চবিত্রটিকেই প্রাধান্ দিয়েছেন। তাঁর “মেঘনাদবধ” কাব্যে 
ইন্দ্রজিতের চবিভ্রেব পাশে অন্য সব চকিভ্রই নিশ্রভ হয়েছে। 

“এতক্ষণে --অবিনম কহিল বিষাদে-- 

॥ প্জানিন্থ কেমনে আসি লক্ষণ পশিল 

বক্ষঃ-পুরে ৷ হায়, তাত, উচিত কি তব 

এ কাঁজ, নিকষা সতী তোমাব জননী 

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শৃলী শস্তুনিভ 
কুম্তকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব বিজবী? 
নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্কবে? 

চগ্ডালে বসাও আনি বাজাব আলয়ে ? 

কিন্ত নাহি গণ্ভি তোমা, গুকজনতু মি 
পিতৃতুল্য । ছাড দ্বাব, যাঁব অদ্ত্রাগাবে, 



৪ চতিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

পাঠাইব রাঁমানুজে শমন-ভবনে, 

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভণ্জিব আহবে ॥ 

, বিভীষণেব উত্তর শুনে ইন্দ্রজিৎ উত্তর দিলেন_- 
হে পিতৃব্য! তব বাক্য ইচ্ছি মরিবারে। 
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 

আঁনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেবে। 

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ; 
পড়ি কি ভূতলে শশী ঘখন গড়াগড়ি 
ধুলায়? হেবাক্ষদবথি [ তুলিলে কেমনে 

কে তুমি? জনম তব কোন রাক্ষসকুলে ? 

কেবা সে অধম বাম? স্বচ্ছ সরোববে 

করে কেলি রাঁজহংস, প্থজ-কাঁননে 

যায় কি সে কতু, প্রভু ! পঞ্ছিল-সলিলে ; 

শৈবাল দলের ধাম? মৃগেন্দ্র-কেশবী, 
কবে, হে বীর কেশবী ! জন্তাষে শৃগালে 
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, 
অবিদ্দিত নহে কিছু তোমার চবণে। 

ছষুদ্রমতি নব, শুর লক্ষ্মণ ; নহিলে 

অন্ত্রহীন যোধে কি সে সন্বোধে সংগ্রামে ? 

কহ মহাবথি, এ কি মহারথি প্রথা ? 

নহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি ন! হাঁসিবে 

এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া! 

এখনি । 'দেখিব আজি” কোন, দেববলে, 
বিমুখে সমবে মোবে সৌমিত্রি কুমতি। 
দেব-দৈত্য-নর-বণে স্বচক্ষে দেখেছ , 

রক্ষঃ্রেষ্ঠ |! পরাক্রম দাসের কি দেখি 

ডবিবে এ দাস হেন ছূর্বল মানবে? 
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নিকুস্তিলা-বজ্ঞগারে প্রগল্ভে পশিল 
দক্তী; আজ্ঞা! কব দাঁসে শাস্তি নরাধমে | 
তব জন্মগুবে, ভাত ! পদার্পণ করে 
বনবাসী ! হে বিধীতঃ নন্দন-কাঁননে 

ভ্রমে ছুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল-কমলে 
কীটবাঁস? কন, তাঁত, সহিব, কেমনে 

হেন অপমান আমি,--ভ্রাতৃ-পুত্র তব? 

তুমিও, হে বক্ষোমণি, সহিছ কেমনে? 
কৰি মাইকেল ইন্দ্রজিতের মুখে বীরত্বের কি সুন্দৰ ছবি ফুটিয়ে 

তুলেছেন। অন্যদিকে নিরম্ত্রকে অগ্্র গিয়ে আঘাত করাব মত 

লক্ষণের কাপুরুষ ছবিই তুলে' ধরেছেন) যে ইন্দ্রকে জয় করেছে; 
্রচ্ধা৷ ও মহাদেবকে তুষ্ট করে কেবল নীনা অন্ত্রই পানি, আংশিক 
অমরত্ব লাভের প্রতিশ্রাতিও পেয়েছে, সেই ইন্দ্রজিং-এর মৃত্যু 
বহস্ত শত্রুর নিকট বিভীষণ কেবল প্রকাশই করেননি, সেই দূর্বল 
মুহূর্তে সেই নিরন্তর ভ্রাতুপ্ুত্রেব প্রতি অস্ত্রাধাতে তাঁকে নিহত 
করবার জন্য নিকুস্তিলা হজ্ঞাগাবে লক্ষণকে আনয়নেব মধ্যে যথার্থ ই 
বিভীষণ চরিত্রের কাপুরুষতী, নীচতা, শঠতারই প্রকাশ পেয়েছে। 
তাঁবই পাশে ইন্দ্রজিৎ চরিত্র যেন ভাঁবার মাঝে সর্ষের মত চতুর্দিক 
উদ্ভাসিত কবে আপন বীরছ্ে উজ্জল হয়ে ফুটেছে। 

কবি মাইকেল অন্যত্র ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন-- 
বীরকুল গ্রানি, 

নুমিত্রানন্দন, তুই | শত ধিক্ তোরে! 
বাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে । 

কিন্তু তোর অন্ত্রীঘাতে মরিন্ধু মে আজি; 

পামর, এ চির ছুঃখ বহিল বে মনে। 

দৈত্য কুলদল ইন্দ্র দিস সংগ্রামে 
মবিতে কি তোর হাতে, কি পাঁপে বিধাত! 
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দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমন? 
আর কি কহিব ভোবে? এ বারতা যবে 

পাইবেন রক্ষোনাথ, কে বক্ষিবে তোরে, 
নরাধম ? জলধির অভল--দলিলে 

ডূবিস্ যদিও তুই, পশিবে যে দেশে 
বাজরোষ বাড়বাগ্রিরাশিসম তেজে । 

দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দহিবে কাননে 

বে বোঝে, কাননে যদি পশিস্, কুমতি ! 
নারিবে ব্জনী, মূঢ় আববিতে তোরে । 
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন 
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি! তোরে বাবণ কষিলে? 
কেবা এ কলঙ্ক তোর ভঙঞ্জিবে জগতে 

কলঙ্ক ? 
বাক্ষস ইন্দ্রজিতেব প্রতি লক্ষ্মণেব এই কাপুকষত! যথার্থ ই সর্বজন 

নিন্দিত। ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধে জয় লাভই যেন লক্ষ্রণেব উদ্দেশ্য 
ছিল। তাই এমন নিষ্ঠর নির্ঘয় ভাবে বীৰ ইন্দ্রজিতকে অন্যায় 
যুদ্ধে বধ কবলেন? 

, মহাকবি মাইকেল যেন সমস্ত পাঠকের হয়ে ইন্দ্রজিতের মুখ 
দিয়ে লক্ষ্ণকে ধিকৃত করেছেন। মাইকেলেব অপূর্ব স্থত্টি তার 
এই “মেঘনাদবধ কাব্য”। ্বয়ং বিষ্ণুব অংশে জন্ম। লক্্মণেব এই 
কাঁপুকষোচিত কাজকে তিনি কোন প্রকারেই সমর্থন কবতে 
পাবেননি। তাই লক্ষণে এই কাপুকষোচিত জয়কে তিনি উদাত্ত 

কণে ধিন্কার দিযেছেন। 
লক্ষণে এই কাপুকষোচিত কাজকে তুলনা কবা যায় বামেব 

বালিবধ ও ছয় বী মিলে অভিমন্ত্য -ঘধেব সঙ্গে। অন্তায় সমরে 

যুদ্ধ জয়কে যুদ্ধ নীতিতে জব বললেও মান্বতার মাঁপ কাটিতে 

তা প্রশংসাব পবিবৃে নিন্দনীয়। 
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বালীকি রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ সক্রোধে লক্ষ্পণকে বলছেন আমার 

বিক্রম দেখো, মেঘ হতে বারিধারাঁর গায় আমার ধনু হতে অসহ 

বাণ ধরাবর্ষণের স্যায় সহ কর। অগ্নি যেমন তুলা রাশিকে ভক্ম 

করে, তেমনি আমার ধন্ু হতে বিনির্গত বাণ তোমাদের দেহ বিদীর্ণ 

করবে। আজ তীক্ষ খল, শল্তি, খষি, পল্টিশ ও অন্যান্য বাণ সমূহে 
তোমাদের সকলকে ধমালয়ে পাঠাব । 

স্থরতঃ শরবর্ষাণি ক্ষিগ্রহস্তন্য সংযুগে । 
জীমৃতত্তেব নদতঃ ক: স্থাস্যতি মমাগ্রতঃ ॥ (যুঃ) ৮৮৯ 

স্পরণক্ষেত্রে আমি মেঘের ন্যায় গর্জন করে ক্ষিপ্র হস্তে বাণ বর্ষণ 
করতে থাকলে কে আমার সম্মুখে অবস্থান করতে পারবে? 

পূর্বে এক রাত্রির যুদ্ধে আমি অন্থুচরসহ ভুমি ও তোমার ভাইকে 
অচেতন করে শায়িত করেছিলাম, তা বোধ হয় তোমাঁব মনে নেই। 

এখন আমি বিষধর সর্পের ন্যায় জুদধ স্থৃতবাং আমার সঙ্গে যখন যুদ্ধ 
করতে এসেছো» তখন নিশ্চয়ই ষমপুরীতে যাবে । 

উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন, তৃমি কেবল কথা দ্বারা কঠিন কার্ষ্যের শেষ 
করলে। 

কার্ধ্যাণাং কর্মণ। পারং যো! গচ্ছতি ষ বুদ্ধিমান ॥ (যুঃ) ৮৮1১৩ 

_যিনি কথা ন। বলে কর্তব্য কর্ম সমাধান করেন, তিনিই 
বুদ্ধিমান। 

তুমি স্বয়ং অভীষ্ট কাজের সিদ্ধি বিষয়ে অসমর্থ হয়েছ। তোমার 
পক্ষে যে কার্ধ্য কবা৷ অত্যন্ত কঠিন, তুমি সেই কার্য কেবল কথাব 
দ্বাবা শেষ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে কবছ। 

অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্য়া চরিতস্তদা! | 
তক্করাচবিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেধিতঃ ॥ (যুঃ) ৮৮১৫ 

-"তুমি সেই সময়ে রণক্ষেত্রে অনৃষ্য থেকে যে কাঙ্গ কবেছো, তা 
বীরদের অন্ুমৌদিত নয়। চোরই তেমন কাজ করে থাকে। 

ণ 
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হেরাক্ষল, আমি যেমন তোমাব বাণ পথে আছি, তেমনি 

তুমিও আজ তোমার তেজ দেখাও, বৃথা কথায় কেন আত্মশ্লাঘ। 

কবছ ? 

লক্ষণের এই উক্তি শুনে ইল্্জিৎ টির মহাবেগবান্ বাণ 
সমূহ লক্ষণের দেহে প্রচ্ষেপ করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচ 
বচসাব সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল। 

ইন্দ্রজিৎ বলছিলেন হে সৌম্সিত্রে, আন তোমার কবচ ছিন্ন হয়ে 
ভূমিতে পড়ে থাকবে ধন্নু ভঙ্গ হবে এবং মস্তক ভিন্ন হয়ে লুটিয়ে 
পড়বে । রাম এইবপ অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাবে। 

লক্ষণ জদ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন, হে দূর্বুদ্ধে রাক্ষস, বাগাড়ম্বর ত্যাগ 
কর। তুমি এসমস্ত কথা৷ কেন বলছ? কাজ দ্বারা তা দেখাও। 

€সম্পাদয় ন্ুকর্মণ)। লক্ষণ পাঁচটি নাঁবাচ দিয়ে ইন্দ্রজিতেব বক্ষে 
আঘাত করলেন। ইন্দ্রজিংও ক্রোধে তাকে আহত কবলেন। 
উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম ও বাদ বিতগা! চলতে লাগল । 

অবশেষে ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণে কিছুক্ষণ বচস। হয় । অতঃপর লক্ষণ 

.চাঁৰ শরে ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণবর্ণ চার অশ্ববিদ্ধ কৰে ভল্ল দ্বাবা সাবথির 
'শিরচ্ছেদ কবলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বযং রথ চালনা কবতে লাগলেন । 
অতঃপব চাবজন বানর বেগে আক্রমণ করে ইন্দ্রজিতের অশ্ব বিনষ্ট 
করলো! । অশ্বগুলি হত হলে পৰ তিনি নিজেই ভূমিতলে দাঁড়িয়েই 
লক্ষণকে আক্রমণ কবেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ লক্ক। 
পুবীতে প্রবেশ করে অন্ত রথ, অশ্ব ও সাবথি নিয়ে পুনরায় রণক্ষেত্রে 
উপস্থিত হলেন। শরক্রপক্ষ রাত্রিব অন্ধকারে তার এই গমনাঁগমন 
বুঝতেই পাঁবেনি। তিন রাত্রি তিন দিন প্রচণ্ড যুদ্ধেব পব লক্ষ্মণ 
এন্দরবাণের দ্বাবা ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন। 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ যেন আরও কঠোঁর ভাষায় পিতুবয 
বিভীষণকে ভর্খসনা করেছেন । 

ধাগ্সিক বলিয়া তোমায় সর্বলোকে বলে ॥ 
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পিতাঁব সমান তুমি পিতৃ সহোঁদব। 

পিতাঁব সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥ 

বন্ধুগণ ছাঁভি খুঁডা আশ্রষ মান্গুষে। 
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥ 

এত সব মারিয়া ক্ষান্ত নাই মনে। 

দিয়াছ সন্ধান বলে আমার ম্রণে ॥ 

খাইলি বাক্ষসকুল হইযা নিষ্ট্র | 

এত শ্রাতুদ্দুত্র মারি ক্ষমা! নাহি ভাতে । 
কোন লাজে আসিযাঁছ আমারে মারিতে ॥ 

পর দিয়। আমি গেগে লই বর॥ 

আজি তোমায় কেটে খুড়া ঘুচাইব শনি ॥ (লঃ) 

»-এইখানে ইন্দ্রজিতেব গিতৃব্যের বিকদ্ধে কেবল ক্ষোভই প্রকাশ 
পায়নি, তাৰ ম্বজাতি গ্রীতিও লক্গণীয। বাক্ষদ বংশ নির্বংশ হওয়াব 
আশঙ্কাষ ইন্দ্রজিতের ম্মন্তদ আক্ষেপ পাঠক বর্গের সহানুভূতি 
আকর্ষণ কবে। 

বিভীষণ যদদি রামের কাঁছে ইন্্রজিতের মৃত্যুব গুপ্ত বহস্ত প্রকাশ 
করে না দিতেন ও গুপ্ত স্থান দেখিয়ে না দিতেন বা বামের কাছে 
বারণ বধের গুপ্ত বহস্ত উদঘাটিত না কবতেন, তবে রামের পক্ষে 
কখনই লঙ্ক। জয করা এত সহদ্র হত ন৷ বা রাম লক্ষমণেব লঙ্কা জয় 
মোটেই অন্তুব হত কিনা সন্দেহ। রাম স্বয়ং নীবায়ণ বটে, কিন্ত 
রাবণ ও তার পুত্র দেবাশ্রিত এবং উভয়েই ছূর্ধ্ষ যোদ্ধ।ও বণ কৌশলী 
ছিলেন। তীদের মৃত্যুব গুপ্ত রহন্ প্রকাশ হযে পডাভেই ভীঁদের 
স্বৃত্যু ঘটানো সম্ভব হয়েছিল । 

সি 



১০০ চরিত্রে রাঁমায়ণ মহাভারত 

এখানে ইন্দ্রজিতের চরিত্রে আঁব একটি সুন্দর দিক ফুটে উঠেছে। 
তাঁর বদেশ ও স্বজাতি প্রেম ও রীতি এখানে লক্ষণীয়। লঙ্কা রাজ্য 
ও লঙ্কার অধিবাসীদের জন্য তার কি অপূর্ব প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। 
শক্রর অনুগত হয়ে তিনি জীবন ধারণ করাও অত্যন্ত ঘণার চোখে 

দেখেছেন। তীর ব্বদেশ গ্রীতি সকলের অন্ুকরণ যোগ্য । 
প্রশীস্তগীড়াবহুলো! বিনষ্টারিঃ প্রহ্্ষবান্। 

ব্ভুব লৌকঃ পতিতে বাক্ষসেন্দ্রন্থতে তদা ॥ ( লঃ) ৯০৮৩ 
--পীপাঁচারী সেই রাক্ষস নন্দন সকলেরই শত্রু ছিল। এই জন্য 

তীর ঘধে কলে তার উপদ্রব হতে শাস্তি পেলেন। সকলেই 
আনন্দিত। নিখিল ম্হধিগণ এবং ভগবান ইন্দ্রও অতিশয় হ্থষ্ট হলেন। 

দেবকুলের আচরণ লক্ষণীয়। ভক্তদের সাধনায় আশু তুষ্ট হয়ে 
বরদানে তাঁদের প্রায় অমরত্ব দান করেম। আবার সেই ভক্তব! 
যখন শক্রর হাতে নিহত হন, তখন দেবতার! আনন্দিত হয়ে পুষ্পবৃষ্ট 
করতে থাকেন। 

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ শুনে বাম আনন্দিত হয়েছিলেন। 
ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহু নুবর্ণক, রাঁজসুয়। গোমেধ ও 

বৈষব--এই ছয়টি যজ্ঞ পূর্ণ করে সপ্ত সংখ্যক অতি ছুললভ মহেশ্বর 
যজ্ঞ আরম্ত করলে পশুপতি তীকে বহু বর দান করেন। 

ইন্দ্রজিৎ পৌকষের ও অমিত বীর্ষের জলন্ত প্রতিমূতি। ভার 
পিতৃভক্তি বথার্থ ই অতুলনীয়। পিতৃ ভক্তিতে তিনি অন্ধ। পিতার 

কোন দোষ ত্রুটি তার চোখে পড়ে না। স্বদেশ গ্রীতি, স্বজাঁতি 

প্রেম তাঁর পৌরুষ চবিদ্রকে আরও দীপ্ত করে, উজ্জল করে বেখেছে। 
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ইন্জরজিৎ, অভিমন্যু ও ঘটোথিকচ ১০১ 

কৃষ্ণের তগ্নী স্ুৃভদ্রা ও পঞ্চ পাগুবের অন্যতম অর্জনের পুত্র 
অভিমন্থ্য। মহাভারতে অভিমন্থার আকৃতির বর্ণনা এক বিকাশোম্মুথ 
মুকুল বীবের মধুর ছবি। পাঁঠকের মন ছুঃখে ব্যথায় বিদীর্ণ হয়, 
যখন পূর্ণ প্রক্ষুটিত হবার পূর্বেই এই দুর্ধর্ষ বীর ঝবে গড়লেন। 

অভিমন্থ্য এক নিরভাঁক বীর ছিলেন। তাই তার অভিমন্ত্যু নাম 
সার্থক হয়েছে । শৌর্ষে বীর্ধে তিনি মাতুল কৃষ্ণ ও পিতা অর্ভনের 
সদৃশ। তিনি মাতুল কৃষ্চের অতি প্রিয ছিলেন। 

অভিমন্ধ্য অরুণনেব নিকট সব রকম অন্তর বি্ভা শিক্ষা করেন 

এবং পিভার মতই পাবদা যোদ্ধা হয়ে উঠলেন। কেবল মাত্র অন্তর 
বিষ্তা নয়, বেদ শান্্েও তিনি বিশেষ বুযুৎপত্তি লাভ কবেছিলেন। 

পাগুবদেব বনবাস কালে অভিমন্ত্য জননী স্ুুভদ্রাসহ দ্বাবকায় 

মাতুলালয়ে অবস্থান করছিলেন। বনবাঁস ও অজ্ঞ্রাতবাসের কাল উত্তীর্ণ 
হলে পর বিরাট রাজার কন্যা! উত্তবার সঙ্গে অভিমন্থ্যর বিবাহ হয়। 

বয়মে সমান না হলেও অভিমন্থ্যও মেঘনাঁদের মত প্রবল 

পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারন্তের পূর্বে ছূর্যোধন কর্তৃক 
জিজ্ঞাসিত হয়ে ন্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের র্থী ও. মহাঁরথিগণের শক্তি 

সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভীত্ম বলেন-_ 

দ্রৌপদেয়া মহারান্গ সর্বে পঞ্চ মহাঁবথাঃ 

অভিমন্থ্য্মহাবাহ্ রথযৃখপুথপঃ। 

সমঃ পার্থেন সমরে বাঁস্ুদেবেন চাবিহী। 
লক্বান্তরশ্চিত্রযোধী চ মনম্বী চ দৃটব্রত ॥ (উঃ) ১৭০।১-৩ 

_মহাঁরাঁজ, দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্রই মহাঁবধী। মহাবাহ অভিমন্ধ্য 
মহারথ। যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি অমি ও কৃষ্ণের সমান। তিনি অস্ত্র বিদ্যায় 
বিশেষ অভিজ্ঞ এবং নানাবিধ রণ কৌশলেও নিপুণ | ইনি মনন্ী 
ও দৃঢ় সম্বল । 

অর্জুন পুত্র অভিমন্ত্য ডার রণ কৌশলের প্রথম পরীক্ষা দিয়েছিলেন 



১২ চরিত্রে রামায়ণ মহাঁতারত 

বখন কুকন্সেত্র যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ধৃষ্টঘ্যয় ও অশ্বথামা যুদ্ধে ব্যাপৃত 
ছিলেন। অভিমস্থ্য সে যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং অশ্থথামী, শল্য ও 
কপাচার্যকে শর বিদ্ধ করলেন। অস্বথামা, শল্য, ও কৃপাচার্যও তাকে _ 
শরবিদ্ধ কবেন। তারপর ঘুদ্ধর-আরম্ত হলো! অভিমন্থ্য ও ধৃতরাষ্ট্রে 
পৌত্র ও ছুর্যোধনের পুন্র লক্ষণের সঙ্গে । ছুই বীর বালক এক প্রচ 
সংগ্রামে ব্যাপূত হয়ে পরম্পবকে আঘাত করতে থাকেন। অতঃপর 

ছুর্যোধন নিজ পুত্রকে অভিমন্ত্যর দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখে সে 

স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন কৌরব পক্ষে সব রাজন্যবৃন্দ 
অন্ত্র শন্ত্র নিয়ে অভিমন্ত্যুকে ঘিবে ফেলেন। কিন্ত এর বকম 
পরিস্থিতিতে অভিমন্থ্য মাতুল কৃষ্ণের মত নিভীঁক ও নিশ্চিত 
থাকলেন। সেই সঙ্কট মুহূর্তে পিতা অুনি ভ্রুত সে স্থানে এসে 
উপস্থিত হলেন এবং কৌরব বীরবা অুনের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। 
(অর্জন চরিত্র দ্রব্য ) 

তৃতীয় দিনের যুদ্ধেও পাগডব পক্ষ যে বুহ রচনা করেছিলেন, 
সে ব্যুৃহে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সঙ্গে অভিমন্থ্য, ইরাবান এবং 
ইরাবানের পর ঘটোৎকচও ছিলেন। অভিমন্থ্য বৃহ পার্থে উপস্থিত 

থেকে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে তার অংশ নিয়েছিলেন। সাত্যকির সহযোগে 

তিনি শকুনিব সৈগ্দ্দর আক্রমণ করলেন। পরে স্ববল পুত্রদেব 
সঙ্গে তাদের দেশীয় সৈন্যবর্গদের তীব্র ভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদেৰ 
বধ করতে থাকেন। 

চতুর্থ দ্রিনের কুকক্ষেত্র যুদ্ধে যখন দ্রোণ কৃপ, শল্য, ছুর্যোধন 

প্রভৃতি এক সঙ্গে অুনিকে আক্রমণ করলেন তখন বীর অভিমন্ত্ু 

এক শ্রেষ্ঠ রথে সবেগে সমস্ত কৌরব মহারধীদের দিকে ধাবিত হলেন 
এবং দব কৌরব মহাব্থীদের ছূর্য় অস্ত্র সমূহকে নিশ্চল করে দিলেন। 
ভীগ, প্রচণ্ড সংগ্রামের পব অভিমন্থ্যকে অতিক্রম করে অর্জ্নৈব 
দ্বিকে ধাবিত হলেন। 

অন্ত দিকে পাঁচ কৌরব বীর অশ্বথামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন 



ইন্দ্রজিৎ, অভিমন্ু ও ঘটোঁৎকচ ১. ১০৩. 

ও শল্যের পুত্র অভিমন্থ্যুব অগ্রগতি ব্যাহত করলেন। কবিব ভাষায় 
সিংহ শাবক পাঁচটি হাতীর দ্বাবা আক্রান্ত হলে যেবপ যুদ্ধ করে 
অভিমন্ধ্যও দেই পাঁচ তেজন্বী বীরের সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে থাকেন 

(সিংহশিশুং যথা )। | 

নাতিলক্ষ্যতয়া কশ্চিন্ন শৌধ্যে ন পরাক্রমে ৷ : 

বভূব সদৃশঃ কার্ষে নিস্ত্রণোপি চ লাঘবে ॥ (ভীঃ) ৬১৩ 

_ লক্ষ্যবেধে শৌর্ষে, পরাক্রম প্রদর্শনে, অস্ত্র জ্ঞান পরিচয়ে 
ইত্যাদি কেউই অভিমন্থ্যু সৃশ ছিলেন না। 

পুত্রের এবপ্রকার বীবত্ধ দেখে বীর অর্জন সিংহের হ্যায় গর্জে 
উঠলেন। অভিমন্থ্য কৌবব সৈন্টদেব নিষ্ঠুব ভাবে আক্রমণ করায় 
সব সৈন্য অভিমন্থ্যুকে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো। কৌবব 
সৈন্তদের হীন কবে অভিমন্থ্য আপন প্রদীপ্ত তেজে কৌরব 
সৈশ্দের প্রতি ধাবিত হয়ে যুদ্ধবত অভিমন্থ্য আঁদিত্যের মত প্রকাশ 
পেলেন। 

বালক অভিমন্থ্য ষেন ছুর্জয় রণে মেতে উঠেছেন। তিনি অশ্বামা- 
ও শল্যকে পাঁচ বাণে আহত করে শল্যের ধ্বজকে ছিন্ন করলেন। 

ভূরিশ্রবার সাপেব মত তীক্ষ শক্তিকে বাঁণের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে- 

মহাবেগশালী বাণ নিক্ষেপকারী ভূবিশ্রবাব ধন্থুকে বেগশালী ভল্লান্ত্ে 
খণ্ড খণ্ড করে দিলেন ও তাৰ চাঁবটি অশ্বকে বধ কবলেন। এ&ঁ পাঁচ 
কৌরব বীব অভিমন্ত্যর বাহুবলকে প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হলেন 
তখন দুর্যোধন ত্রিগর্ত ও কেকয়দের সঙ্গে পঁচিশ হাজার সৈন্যকে 
শত্রু বধের জন্য পাঠালেন। তাঁর অর্জন ও অজু কুমার, 

অভিমন্থ্যকে ঘিরে ফেলেছে দেখে সেনাপতি ধৃষ্টছ্যয় বিশাল সৈম্ 
সমাবেশে মন্ত্র ও কেকয় সৈহ্দের আক্রমণ করলেন। 

অতঃপর মদ্্ররাঙ্জ শল্যের লক্ষে দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টছযয়ের এক তীব্র, 
সংগ্রাম হল। উভয উভয়কে নানা মহাবেগশালী অস্ত্রে আঘাত 
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করতে থাকেন। পবিশেষে শল্য একটি ডল্লের ছারা পৃষ্টত্যম্েব ধন্ু 

ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন এবং অজভ্র বাণ বর্ষণে ধৃষ্টদ্যয়কে জর্জরিত, 
করলেন। 

এ সঙ্বট সময়ে রুদ্ধ অভিমন্থ্য তীত্র বেগে মদ্্ররাজকে আক্রমণ 
করলেন এবং তীক্ষ বাণ সমূহে বাজা শল্যকে আহত করলেন। তখন 
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবা অভিমন্ত্যকে বন্দী করবাব উদ্দেশ্তে মন্রাজ শল্যের 
রথের চারদিক বেষ্টন করলেন এবং ষুদ্ধার্থী হয়ে অপেক্ষা করতে 
লাগলেন। অন্য দিকে ধূতবাষ্ট্রের দশ মহারথী পুত্রকে অভিমন্ত্য সহ 
দশ পাগুব মহারথী অবরোধ করে বাণ বর্ষণে ব্যাপূত থাকেন এবং 
পরস্পব পরস্পবকে বধ করবাব মানসে হর্ষ ও উৎসাহেব সঙ্গে 

আক্রমণ প্রত্যাক্রমণে রত থাকেন। এ সংগ্রামে ছুর্যোধন ও অন্যান্য 

“কৌরব যোদ্বারাও ধুষ্টত্যয়কে অজভ্র বাঁণে বিদ্ধ করলেন। বুষ্টছায় 
প্রত্যেককে পঁটিশটি বাণে বিদ্ধ করলেন। অভিমন্ত্য সেই রণে 
সত্যত্রত ও পুকমিত্রকে বাঁণে জর্জরিত করে আহত করলেন। 

অতঃপর ভীমসেন ছুর্ধোধনকে দেখে কুকক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসান 

'ঘটাঁবাব ইচ্ছ। কবে গদ| হাতে বণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন? এ দৃষ্থে 
সৃতরাষ্ট্রে পুত্ররা ভয়ে পালাতে থাকে। ছুর্যোধন তখন মগধরাঁজকে 
আগ্রে রেখে গঞ্জসৈন্য নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করেন! তখন ভীমসেন 

গদা হাতে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুর্যোধনের গজসৈম্দিগকে 

সংহাব করতে করতে প্রলয়ের মত রণক্ষেত্রে বিচবণ কবতে থাকেন। 

'দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহাঁরহী অভিমন্ধ্ু, নকুল-দহদেব ও ধুষ্ট্য় 
. ভীমকে পিছন দিক থেকে বক্ষ করছিলেন । এই সময় মগধরাঁজ 
রাবত তুল্য এক হাতীকে অভিমন্ত্যব দিকে পাঠালেন । 'অভিমন্থ্য 
একটি বাণেই সেই হাতীকে বধ করলেন। এ হাতীকে হত্য। করে 
অভিমন্থা ক্ষান্ত না! হয়ে একটি ভল্লান্ত্রে মগধবাজের মস্তক দেহচযাত 
করলেন। ভীম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই ভাবে ভীষণ যুদ্ধ করে শক্ত 
পক্ষকে নিহত করতে লাগলেন। কৌরব টৈম্তরাও ভয়ে পলায়ন 
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করল (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য )। অভিমন্গ্যু প্রভৃতি পাগ্তব যোদ্ধারা 

যুদ্ধে ব্যাপুত থেকে বীর ভীমকে রক্ষা করছিলেন। 
কুকক্ষেত্র যুদ্ধে আবার মহাবীরদের মধ্যে ছন্দ যুদ্ধ হতে দেখা গেল। 

বিবাট রাজার সঙ্গে তীল্ম, অশ্বথামার সঙ্গে অজুনি, ছুর্যোধনের সঙ্গে 
ভীম এবং অভিমন্থ্যর সঙ্গে লক্ষমণেব। এই যুদ্ধে অভিমন্ত্যু চিত্রসেনকে 

দশ ও পুরুমিত্রকে সাত বাঁণে বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি 

সত্যব্রতকে সত্তর বাণে আহত করে রণাঙ্গণে কৌরব সৈনাদের প্রবল 
বেগে আন্রমণ করতে লাগলেন চিত্রসেন অভিমন্ত্যুর বাণাহত 

শরীর হতে রক্ত নিঃস্থত করতেই অভিমন্ত্য চিত্রসেনের ধন্থুটিকে 
ছেদন করলেন। সেই সঙ্গে চিত্রসেনের কবচ বিদীর্ণ করে তাঁর 
বক্ষস্থলেও একটি বাণ বিদ্ধ করলেন। তখন ধুতরাষ্ট্রের পুত্র! কুদ্ধ 
হয়ে একত্রে অভিমন্থ্যুকে তীক্ষ বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু 

উত্তম অস্ত্রে অভিজ্ঞ অভিমন্ত্য নিজের তীক্ষ বাণের দারা! তীঁদের 
সকলকেই প্রত্যাঘাত করতে লাগলেন । যেমন বনে প্রচণ্ড অগ্নি 
ভৃণের তৈরী ক্ষুদ্র গৃহকে অনায়াদে দগ্ধ করে সেইরূপ অভিমন্থ্যুও 
সৈহ্ঠদের দগ্ধ করতে লাগলেন। (দহন্তং সমরে সৈম্াং বনে কক্ষং 

যথোম্বণম) ভার এই যুদ্ধ দেখে ধুতরাষ্ট্র পুত্ররা তীকে চারদিকে 
ঘিরে ফেললেন। বালক অভিমন্থ্যুর এই বীরত্ব অতুলনীয় যার 
জন্য মহাভারতে সঞ্জয় অভিমন্থার বীরত্বেৰ তুলনা করতে যেয়ে 
ধুতরাষ্ট্রকে বলেছেন-- 

অপেতশিশিরে কালে সমিদ্ধমিব পাঁবকম্। 

অত্যরোচত সৌড্রস্তব সৈম্তানি নাশয়ন্॥ (ভীঃ) ৭৩1৩১ 

-সৈম্তদের সংহার রত অভিমন্থ্য শ্রী্ম খতুতে প্র্জলিত 
প্রচণ্ড অগ্থি হতেও অধিক শোভা! পেতে লাগলেন । 

তাব এই পরাক্রম দেখে ছূর্যোধন পুত্র লক্ষণ অতি দ্রুত যুদ্ধে 
অভিমন্ত্যুকে আক্রমণ করলেন। তখন ক্ুদ্ধ অভিমন্ত্য লক্ষমণকে 
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ছয়টি এবং তাঁর সারথিকে তিনটি বাঁণে বিদ্ধ করলেন। লক্ষ্র্ণও' 
তখন অভিমন্থ্যকে বাণের দ্বাব৷ বিদ্ধ করলেন। তা দেখে বীর 

অভিমন্যু লক্ষ্মণেব চারটি অশ্ব ও সারথিকে নিহত কবে ভীব উপর 
তীক্ষ বাণ দ্বাৰা! আক্রমণ করলেন। লক্ষণ তখন অশ্বহীন বথ হতে 

দ্ধ হয়ে অভিমন্ত্যব রথের দিক একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন। 
সেই শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসতে দেখে অভিমন্থা তীক্ষ 
বাণের দ্বারা তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। তখন কৃপাচার্ধ্য সব 

সৈন্তের সামনেই লক্ষণকে নিজ বথে তুলে নিয়ে যুদ্ধ ভূমি হতে 
সবিয়ে সিলেন। 

ভীম একা কৌবব সৈম্থ সাগবে প্রবেশ করেছেন। ভীমের 
সারথি বিশোকেব নিকট খবর পেয়ে ধৃষ্টছ্যয়ও ভার জদ্ধানে ও 
গাহাষ্যে গ্নেলেন। ভীমের সঙ্গে তখন কৌরব সৈম্তাদের প্রচণ্ড 
যুদ্ধ হচ্ছিল। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবা ইহাদেব শরাঘাতে বিপর্যস্ত হযে 
পড়ছেন ও প্রমোহন অস্ত্রে মোহিত হয়ে পড়েছেন দেখে ভ্রোরাচার্য 
প্রজ্ঞান্তর নিয়ে তদ্বাবা৷ মোহনাস্ত্রকে নাশ করে দিলেন। ছূর্যোধন 

ভ্রাতাবা পুনবায় চেতনা শক্তি ফিবে পেলেন। তাঁবপর দ্রোণ ভীম 
ও ধৃষ্টছয়ের দিকে যুদ্ধার্থে গেলেন। তখন যুধিষ্টিরও তার সৈন্যদের 
ভীম ও ধুষ্টহ্যন্নকে সাহায্য কববার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি 
অভিমন্থ্যু প্রভৃতি ছাদশজন বীর মহারথীকে কবচার্দিতে সুজিত হযে 
ভীম ও ধৃষ্টদ্যুয়র সংবাদ সংগ্রহের আদেশ দিলেন । 

অভিমন্ত্যকে পুরোভাগে রেখে বিশাল সৈম্থ পরিবেটিত পঞ্চ 
কেকয় রাজকুমার, ভ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু--এই সব বীররা 
সুচী সখ নামক সমরব্যুহ নির্সাণ করে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সৈশ্যাদের যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে বিদীর্ণ করতে লাগলেন। কৌরব সৈন্বা তখন ভীমের ভয়ে 
ব্যাকুল ও ধৃষ্টহ্যয়েব বাঁণে মোহিত হয়ে পডেছিল। ম্মুতবাং তারা, 

অভিমন্থ্যু প্রভৃতি বীবদের প্রত্যাঘাত কবতে পারেনি । 

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিবদে মহাঁবীর অভিমন্যুকে আবার দেখা গেল যুদ্ধ 
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ক্ষেত্রে। এই দিন ছুর্যোধন ভীমের নিকট পরাজিত হন এবং অভিমন্ত্য 
ও ভ্রৌপদীর পুত্রদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেব যুদ্ধ হয়৷ এই সময়- 
ৃষ্টকেতু, অভিমন্ত্, পঞ্চ কেকয় রাজকুমার এবং দ্রৌপদী পঞ্চ পুত্র 
কৌরব পুন্রদের সঙ্গে যুদ্ধ কবেন। এই যুদ্ধে চিত্রসেন, সচিত্র, 
চিত্রাঙ্গ, চিত্র দর্শন, চাক চিত্র, সুচারু নন্দ ও উপনন্দ--এই আট জন' 

যশন্বী, মহাঁধনূর্ধর বীবরা অভিমন্থ্যকে রথের চারদিকে পবিবেষ্টিত 
করলেন। তখন অভিম্থ্য দ্রুত আনতপর্বযুক্ত পাঁচটি কবে বাণ দাবা 
প্রত্যেককে বিদ্ধ করলেন। সব বাণই বজ্র ও মৃত্যুব ন্যায় ভয়ঙ্কর 
ছিল। এই সমস্ত বাণেব আঘাত ধৃতবাষ্ট্ পুত্রবা। সহা করতে পাঁবলেন' 
না। তখন তীর! সমবেত হয়ে বীৰ অভিমন্ত্যুর উপব তীক্ষ বাণ বর্ষণ 
করতে লাগলেন। 

অভিমন্থ্য অস্ত্র বিষ্তায় পারদর্শী ও যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে সংগ্রীম- 
কবছিলেন। তিনি বাণাহত হয়েও কৌরব সৈশ্াদের মধ্যে এমন 
চাঞ্চল্য স্থত্টি করলেন যেমন দেবাস্থর সংগ্রামে বদ্রধারী ইন্দ্র 
মহাস্থরদেরও ভয়ে গীড়িত করেছিলেন (যথা দেবাঁসুরে যুদ্ধে বস্রপাঁণি 
মহাস্থরান্)। 

অতঃপর অভিমন্ধ্য বিকর্ণের উপব সর্পতুল্য আঁকার বিশিষ্ট- 
চৌদটি ভয়ঙ্কর ভল্প নিক্ষেপ করলেন এবং তত্ারা বিকর্ণের রথ হতে 
ধ্জ, সারথি ও অশ্বদের নষ্ট করে ভূপাতিত কবলেন। বিকর্ণকে ক্ষত 
বিক্ষত হতে দেখে তার অন্যান্য সহোঁদব ভ্রাতাঁবা সমরাঁঙগনৈ অভিমন্থ্য 

প্রভৃতির দিকে ধাবিত হলেন। তারপর দ্রৌপদীব পুত্রদের সঙ্গে 
ধৃতরাষট পুত্রদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে বষ্ঠ দিনেব যুদ্ধের সমাপ্তি হল। 

যুধিষ্টিরের দ্বারা রাজ। শ্রুতাধুর পরাজয়, যুদ্ধে চেকিতান ও কৃপা- 
চার্ধের যৃছণ। যুদ্ধে তূরিশ্রবা। ধুষ্টকেতুর অশ্ব ও সারথি নিহত 
কবে পরে ধুষ্টকেতুকে রথহীন দেখে প্রচুর বাণে আবৃত করেন। 

ধৃষ্টকৈতু শতাঁনীকের রথে আরোহণ করলেন । 
সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ছুমর্ষণ এই তিন রথী ন্বর্ণ নিগিত' 
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-কবচ ধারণ করে অভিমন্্যর দিকে ধাবিত হলেন। তখন ভাদের 

লন্গে অভিমন্থ্যব ভয়ঙ্কব যুদ্ধ আরম্ত হল। দেই সংগ্রামে অভিমন্থ্য 
-ধুতরাষ্ট্র পুত্রদের রথহীন করেন, কিন্ত ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ 
করে তাঁদের বধ করলেন না । তখন ভীন্ম বু শত রাজ! পরিবেষ্টিত 
হয়ে ধুতবাষ্টি পুত্রদের রক্ষা কববার জন্ একমাত্র বালক মহাবঘী 
অভিমন্থ্যকে লক্ষ্য করে তীন্র বেগে গমন করলেন। তাঁকে সেই 

দিকে যেতে দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, যেদিকে বহু বখ যাচ্ছে, 
সেই দিকে আপনি অশ্ব চালনা ককন। সেখানে ভীয্মেব রক্ষাকারী 
নুমর্মাদের সঙ্গে অর্জনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। 

অভিমস্থ্যর বিক্রমের আর একটি প্রমীণ এখানে পাওয়া গেল। 
এই বাঁলক বীরের হাত হতে ধুতরাষ্ট্র পুত্রদেব বক্ষাব জন্য হন 
ভীগ্বকে সসৈন্যে যেতে হয়েছিল । 

প্রীয় গ্রতিদ্দিন অভিমন্ধ্যকে সমারক্ষনে তীর পবাক্রম দেখাতে 
দেখতে পাওয়া গেছে। অষ্টম দিনের যুদ্ধেও অভিমন্থার সঙ্গে বাঁজা 
অন্বষ্ঠের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অভিমন্ত্য যে ভাবে লোক বিখ্যাত 
রাজা অন্বষ্ঠকে পরাজিত করেন, তাতে সকলেই তাঁকে 'দাঁধু' “সাধ 
ধ্বনি কবতে লাগলো । 

নবম দিনের যুদ্ধেও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্ত্র রাক্ষস 
অলম্বুষের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অভিমন্থ্য সমস্ত সৈম্যবাহিনীকে 

-বাঁু যেমন তুলাবাশিকে উড়িয়ে দেয়, সে ভাবে উড়িয়ে দিলেন। 
ন চৈনং তাবকা রাঁজন্ বিষেহরবিঘাঁতিনম্। 

প্রদীপ্তং পাঁবকং যদ্দ্ পতঙ্গাঃ কাঁলচোদিতাঃ ॥ (ভীঃ) ১০০১১ 

--রাজন, আপনার সৈন্তবা শক্রঘাতী অভিমন্থ্যর বেগ সহা করতে 
পাঁবল না। কাল প্রেরিত পতঙ্গরা যেমন অগ্নির তাপ সহ্য করতে 

পাবে না, সেবপ দশা আপনার সৈম্দেরও হয়েছিল। রী 

সব সৈন্যদের আক্রমণকারী অভিমন্থ্যকে বভ্রধারী ইন্দ্রের মত 
-মনে হচ্ছিল, অভিমন্থ্য নুবর্ণময় রথে চড়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ 

! 
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করছিলেন কিন্তু বিপক্ষেব কোনি বীরই তীঁকে আঘাত করবার 
অবসর পায়নি। মহাধনুর্ধর অভিমন্থ্য কৃপাচার্ধ, দ্রোঁণাচার্ধ, বৃহদ্বল 
ও সিদ্ধুরা জয়দ্রথ-এঁদেব সকলকেই মোহিত কবে ভ্রুত 
চারিদিকে বিচণ করতে লাগলেন। কৌরব সৈম্কদের অভিমন্ু 
দ্ধ করতে করতে এগ্সিয়ে চলেছেন। এই বেগশীলী বীব 

অভিমন্থ্যুব কর্ম দেখে সমস্ত বীব ক্ষত্রিয়রা মনে করতে লাগলেন 

এই লোকে ভুইজন অজজুনি বয়েছেন। (দ্বিফান্তিনমিমং লোকং 

মেনিরে তস্ত কর্মভিঃ। ) অভিমন্থ্য ভরতবংশীয় বিশাল সৈন্যাদের 

বিতাড়িত করে এবং মহাঁরথী বীবদের কম্পিত কবে ন্ুহৃদদের 

আনন্দিত করলেন। 

কৌরব সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শুনে ছুর্যোধন সেই জময় 
রাক্ষস খত্তশূগপুত্র অলগ্ুষকে বললেন, এই অভ পুত্র অভিমন্ত্য 
ছিতীয় অর্জুনভুলা পরাক্রান্ত। (এষ কার্ষির্হাবাহে। দ্বিতীয় 
ইব ফান্তনঃ।) বৃত্রান্থর যেমন দেব-সৈম্তদের প্রহার করে 
বিভাঁড়িত করেছিল, তেমনি অভিমন্থ্যও ক্রুদ্ধ হয়ে আমার 
সৈন্ুদের বিভাঁড়িত করছে। আমি যুদ্বস্থলে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী 
এবং রাক্ষমদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার ন্যায় বীর ব্যতীত অন্ত 
কাউকেও এরূপ দেখছি না যে তাকে নিবৃত্ত কবতে পারে। অতএব" 
তুমি অতি সত্বর অভিমন্থ্যুকে বধ কর এবং আমর] ভীম্ম ও 

দ্রোণাচার্ধকে অগ্রে রেখে অভুনিকে সংহার করব। 
অতঃপর রাক্ষদ অলম্বুষ যুদ্ধে অভিমন্ত্যুর নিকট উপস্থিত হয়ে 

ভার পার্থস্থিত সৈম্তদ্বের বিতাড়িত করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর 
পুত্ররা অলম্ুষ রাক্ষদকে গীড়িত করতে লাঁগলেন। অভিমন্থ্য 
অলম্ধুষকে আক্রমণ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুক হ্য়। 
অভিমন্থ্য বারংবার সিংহনাদ্দ কবতে কবতে পিতৃব্য ভীমসেনের শত্রু 
অলমুষকে বেগে আক্রমণ করেন। অলবুষ রাক্ষম মায়াবী ছিল 
এবং অভিমন্থ্য দিব্যান্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
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ভলে। মায়াবী রাক্ষস নানা প্রকার মায়ার জালে রণক্ষেত্র অন্ধকার 

-করে দ্বিল। অভিমন্ত্য ছুরাত্বাঁ বাক্ষসেব মায়া নষ্ট করে দিলেন 

এবং বাণাঘাতে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। র্লাক্ষসের 
মাধাকে অর্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ অভিমন্থ্য নষ্ট করে দিলেন। মাঁয়া 

-নষ্ট হলে বহুবিধ বাঁণে আহত হয়ে রাক্ষন অলমুষ ভয়ে নিজের 
-বথ ত্যাগ করে পলায়ন করলে! । রাক্ষম পরাঁজিত হলে অভিমন্ত্য 

কৌরব সৈম্তদের তীব্রভাবে আঘাঁত করতে লাগলেন। ভয়ে কৌরব 
সৈম্তরা পলাঁন করতে লাগলে ভীয্ম বহু বাঁণ বর্ণ করে অভিমন্ত্যুকে 

রোধ কবলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবা চারিদিক দিয়ে অভিমন্্যুকে 
ঘিরে ফেললেন এবং একা অভিমন্ত্যুর উপর বহু যোদ্ধা তীব্র ভাবে 

আঘাত কবতে লাগল । 

বীব অভিমন্ধ্য অজুনৈব ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। বল ও 
বিক্রুমে তিনি মাতুল কৃষ্ণের ন্যায়। তখন সকল শন্দ্রযাবীদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বীব অভিমন্ত্য বণাঙ্গনে সেই সব কৌবব রঘীদেব সঙ্গে নিজ 
পিতা ও মামাব ন্যায় বহুবিধ শৌর্য বীর্য দেখালেন। 

তাঁবপর অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কৌবব সৈম্তাদেব সংহার কবতে কবতে 
নিক্গ পুত্র অভিমন্থ্যকে রক্ষা করবাৰ জন্য ভীম্মেব নিকট এসে উপস্থিত 
হলেন। 

অতঃগব অভিমন্থ্যকে চিত্রসেনেব সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে রত দেখতে 
পাঁওয়। যাঁয়। অভিমন্থ্যব তীব্র শরাঘাতে চিত্রসেনের অশ্ব ও সাবথি 

নিহত হল। চিত্রসেন দ্রুত রথ হতে লাফিযে পলাষন করলেন। 

ভী্বাকে পবাজিত কববাব জন্য পবাক্রমশালী অভিমন্ত্যু বিশাল 

সৈন্যবাহিনীতে ঘুক্ত ছুর্যোধনেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। উভযের 
মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ত হল। এই যুদ্ধ দেখে সমস্ত নৃগতিরাই 

তীর প্রশংসা কবতে লাগলেন । 

অতঃপর ভীগ্মে সঙ্গে যুদ্ধে অনেকে সাহাধয করবার জন্য 
সভিমন্্ু রাজপুত্র বৃহদ্লেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাঁগলেন। উভযের 
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মধ্যে 'ভয়ঙ্কব যুদ্ধ হুল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ কবতে 
নিপুণ সেই ছুই বীরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল--তা দেখে মনে 
হচ্ছিল রাজা বলি ও দেববাজ ইন্দ্রর মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। 

অর্জনের অমিত বিক্রগে তখন কৌরব সৈম্তবা ছত্র ভন্গ হয়ে 
দিকে দিকে ছুটছিল। যুধিষ্ঠির দর্বতো ভাবে সুরক্ষিত থাকলেন। 
তখন কৌবব সৈম্ত সেনাপতি ভ্রোগাচার্ষেব সম্মতি অঙ্থসারে যুদ্ধ 
বন্ধ করে ভয়ে উদ্িগ্ন হয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে, সকলেই অর্জুনের 
প্রশংসা করতে লাগলো! এবং তাঁর প্রতি কৃষ্ণের সৌহার্দর কথ! 
আলোচনা করতে লাঁগলো। কৌরব. মহাঁরথীরা পরাজিত হয়ে 
চিন্তাগ্রস্ত হলেন। - 

শক্রদের জে ছূর্বোধন অত্যন্ত হুঃখিত হয়েছিলেন। দ্রোণাচার্ষের 
উপব তীব শ্রদ্ধা ছিল। নিজের শৌর্ষের উপর আস্থা ছিল।. 
তাই ক্রোধান্বিত ছূর্যোধন পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রোপীচার্ধকে 
বললেন-- 

ছিজশ্রেষ্, নিশ্চয়ই আমরা আপনার চোখে শক্রুলা। নতুবা 
ঘুধিষ্টিব আপনা অত্যন্ত নিকটে আসলেও আপনি তাঁকে বন্দী 
করেননি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি কোন শক্রকে আপনি বন্দী কবেন, 
ভবে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাঁণ্ডবরা তাকে রক্ষা কবতে 
“চেষ্টা করলেও, তাকে মুক্ত করতে পাঁববে না। আঁপনি প্রসন্ন 
হয়ে প্রথমে আমাকে এই বর দিয়েছিলেন এবং পরে তার বিপরীত 
আচবণ কবেন। কিন্তু শ্রেষ্ট পুকষরা কখনই তাদের ভক্তদেব হতাশ 
করেন না। 

ছুর্যোধনেব কথায় ভ্রোঁাচার্য অপ্রসন্ন হয়ে রাজাকে বললেন, 
রাজা আমাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গকারী মনে করা উচিত না। 
আঁমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তোমার প্রিয় কান্ত করবাঁব চেষ্টা 
কবছি। কিন্তু একট। কথা তোমার স্মরণ রাখা উচিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
অনি যাকে রক্ষা করবে, তাকে দেবতা, অনুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ 
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এবং রাক্ষসরা কেউই জয় করতে পাঁরবে না। যেখানে কৃষ্ণ 
অভূর্নের সেনানায়ক, সেখানে ব্বয়ং ভ্রিলোচন শঙ্কর বাতীত কেউ-ই 

তাদের পরাস্ত কবতে পারবে না। আজ আমি একট! প্রতিজ্ঞা 
করছি ষে পাণগুব পক্ষের কোন এক মহারথীকে অবশ্যই বধ করবে। 
আজ আমি যে বৃহ রচনা করব, তা তেদ করতে দ্েবতারাও সমর্থ 
হবেন না। কিন্ত যে কোন উপায়ে তোমরা অঙ্জুনিকে দূরে সরিয়ে 
রেখো কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ই নেই, যা অর্রনের 
পক্ষে অজ্ঞাত বা অসাধ্য। কারণ সে এই ভূলোক ও হবর্গে যুদ্ধের 
সব বিষয়ই জ্ঞান লাভ কবেছে। 

দ্রোণীচার্য এই কথা বললে পর কুকক্ষেত্র যুদ্ধের এয়োদশ দিবসে 
সংশগ্তগণ পুনবায় দক্ষিণ দিকে গিয়ে অজুনেকে যুদ্ধে আহ্বান 
করলেন। সেখানে অর্জনের সঙ্গে শত্রুদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ হয়েছিল, 
যেরূপ দংগ্রাম অন্য কোথাও আর হয়েছে বলে দেখা ও শোনা 

ষাষনি! ? 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অভিমন্ত্য বধের বর্ণনা দিতে গিয়ে সপ্জয় 

বলেছেন__ 

যে চ কৃষে গুণাঃ ক্ষীতাঃ পাগুবেষু চ ষে গুণাঃ। 
অভিমন্তো কিলৈকস্থ দৃশ্ান্তে গুণধয়াঃ ॥ (দ্রঃ) ৩৪৮ 

--কুষ্ে যে সমস্ত গুণাবলি আছে এবং পাগুবদের মধ্যে যে সব 

গুণ আছে, সেই সমস্ত গুণই অভিমন্ত্যর মধ্যে দেখা যায়। 
যুধিষ্টিরের পরাক্রম, কৃষ্ণের চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমের 

বীরোচিত কর্মের তুল্য অভিমন্ত্যুর পরাক্রম, চরিত্র ও কর্ম । 

ধনগ্জয়স্ত বূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ। 

বিনয়াৎ সহদেবস্ সদৃশে। নকুলস্ত চ ॥ (দ্রঃ) ৩৪।১০ 

তিনি বপে পরাক্রমে ও শীল্ত জ্ঞানে অনের তুল্য এবং বিনয়ে 

নকুল ও সহদেবের তুল্য ছিলেন। 
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দ্রোণ যে চক্রব্যুহ নির্মাণ করেছিলেন, ভাতে ইন্্রতুল্য 
পরাক্রমশালী সমস্ত রাজাদেব সন্নিবেশিত কর! হয়েছিল৷ 

এদিকে দ্রোণাচার্য চক্রবৃহ রচনা করে সৈন্য সন্নিবেশ করেন। 
ষষ্ঠরধী এই বহে অবস্থান করে অসংখ্য পাণুব সৈন্য ধ্বংস করতে 
থাকে। অজুনি ও অতিমন্ত্যু বাতীত পাঁগুব পঙ্গেব অন্য কোন যোদ্ধ৷ 
চক্রব্যুহ ভেদ কবতে জানতেন না । 

অভিমন্জা বন্থুদেব নন্দন কৃষ্ণ এবং অজুনি অপেক্ষা কোন অংশে 

নুন ছিলেন ন! (বান্ুদেবাদনববং ফাল্তনাচ্চামিতৌজসম্)। তিনি 
বীব শক্রদের বধ কবতে সমর্থ ছিলেন। সৈম্তদেব শোচনীয় বিনাশ 
দেখে ষুখিষির অভিমন্থ্যকে ডেকে বললেন--বৎস, যদি আমর 
জয়লাভ না করি তবে যুদ্ধ হতে ফিবে এসে অজুনি আমাদের নিন্দা 
'করবে। অতএব তুমি শীঘ্র অস্ত্র ধারণ করে ভ্রোণীচার্ধের সৈম্যদের 
বিনাশ কর। আমরা চক্রব্হ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না। 
কেবল অ্জুনি, কৃষ্ণ প্রত্যয় এবং তুমি এই চার বীর যোদ্ধা চক্রব্ুহ 
ভেদ করতে পারে। অনি ফিবে এসে যাতে আমাদের নিন্দা করতে 
না পাবে তেমন কাজ কর। 

কাণীদাসী মহাভারতে অভিমন্থ্যপ্রত্যুত্তরে এরূপ বললেন-- 
প্রবেণ জানি যে আমি নির্গম না জানি ॥ 
যেইকালে ছিন্থ আমি জননী জঠরে। 

তাহার বৃত্বাত্ত কহি তোমাঁব গোচরে ॥ 

পিত। মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান । 

বাহ ভেদিবাবে মোরে কহ যে বিধান ॥ 
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আকিয়া। 

প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া ॥ 
জননী ভিজ্ঞীসে হেনকালে সেই ক্ষণে । 
প্রবেশ জানিলে কহ নির্গম কাবণ ॥ 
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নির্থম কারণ নাহি কহিল মায়েরে ॥ 
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমাঁরে। 
তবে করি যাঁহ! আজ্ঞা করিবে তোমারে ॥ (দ্োঃ) 

বেদব্যাসের মহাভাবতে অভিমন্থ্য বললেন আমি পিতৃবর্গের 

জয়লাভের আশা! বেখে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্ষের সুদ ব্যুহের মধ্যে 
প্রবেশ করব। 

উপদিষ্টো! হি মে পিত্রা যোগোহনীকবিশাঁতনে। 
নোৎসহে হি বিনিরগন্তমহং কন্তাঞ্চিদাপদি ॥ (দ্র) ৩৫১৯ 

--পিতৃদেব আমাকে চক্রব্যুহ ভেদ কববাঁর বিধি বলেছেন, কিন্তু 
কোন বপে বিপন্ন হয়ে পড়লে আমি সেই ব্যৃহ হতে বের হয়ে আসতে 
পারব না। 

সরল বালকেব এই সহজ উক্তি পাঠকের মনে অশান্তির ছায়াপাত 

করে। 
যুধিষ্টির বললেন, আমবা রণাঙ্গনে তোমাকে অর্ভ্নেব তুল্য 

বলেই মনে কবি। তুমি ব্যুহ ভেদ করে আমাদের জন্য পথ কবে 
দাঁও। আমর! সকলে সর্বতোঁভাবে তোমাকে রক্ষা করতে করতে 

€তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করব। 

উত্তরে কবি কাশীদাস অভিমন্ত্য মুখ দিয়ে বলেছেন-_ 

করিব দমবে আজি রিপুগণ জয় ॥ 

আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্ধবে। 
এই সত্য কথা মম গুন নৃপবর ॥ (ভ্রোঃ) 

--বীরের হৃদয় যুদ্ধের আহ্বানে ষেন যুদ্ধের দামামার মত নেচে 
উঠল। তিনি কুক পক্ষেব শিরোমণি দ্রোণকে বধ করবেন পণ 

করলেন। 
ভীম বললেন, পুত্র, আমি তোমার সঙ্গে বাঁব। ধৃষ্টত্যয়, 

সাত্যকি, পাঞ্চাল দেশীয় যোদ্ধারা, কেকয় রাজকুমারগণ য্ত্স্ত 
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দেশের সৈস্তরা এবং প্রভতদ্রকরাও তোমারই অন্ুদরণ করবে! তুমি 
যেখানে যেখানে ব্যহকে একবার ভেদ করবে, সেখানে সেখানে 
আমরা প্রধান যোদ্ধাদের বধ করে সেই বুহকে বারংবার নষ্ট করব। 
অভিমন্থ্য বললেন-- 

অহমেতৎ প্রবক্ষ্যামি দ্রোণানীকং দুরাসদম্। 

পতঙ্গ ইব সংক্রুদ্ধো! জলিতং জাতবেদসমূ ॥ (দ্রঃ) ৩৫২৪ 

-েমন পতঙ্গ প্র্ঘলিত অগ্ধিব উপর পতিত হয় সেইবপ 
আমিও জুদ্ধ হয়ে দ্রোপীচার্ষের ছুর্গম সৈন্য বাহ মধ্যে প্রবেশ করব । 

সরল বীব বালকের অনিন্দনীয় আকাজ্ষা। 
আজ আমি এমন পরাক্রম দেখাবো, যা পিতা, মাতা, উভয়েবই 

বংশের পক্ষে হিতকর হবে এবং মামা ক্ষ এবং পিতা অর্জন 
ছুজনকেই প্রসন্ন করবে। বদিও আমি বালক, তথাপি আজ 
সমস্ত প্রাণী দেখবে ষে'আমি একাকীই যুদ্ধে দলে দলে শত্রগণকে 
সংহার করব। 

নাহং পার্থেন জাতঃ স্তাং ন চ জাতঃ সুভদ্রয়া। 

যদি মে সংযুগে কশ্চিজ্জীবিতো! না্ঠ মুতে ॥ (ত্রোঃ) ৩৫২৭ 

--যদি আজ আমাৰ সঙ্গে যুদ্ধে কোন সৈম্য জীবিত থাকে, তবে 
আমি অর্জুনের পুত্রই নই এবং সুভ] দেবী হৃতে জন্মাইনি। 

বদি আমি একমাত্র রথের সহায়তায় সমস্ত ক্ষত্রিয় মণ্ডলকে খণ্ড 
খণ্ড কবে না ফেলি, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই। 

অভিমন্যুরর এই উক্তি কেবল মাত্র আত্মম্লীঘা নয়, যথার্থই 
,অভিমন্থা কৃকক্ষত্ যুদ্ধে মহারহীদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। 

যুখিষ্টির বললেন, এবপ ওজস্বী বাঁক্য বলতে বলতে তৌমার 
বল বধিত হোঁক। তুমিই একমাত্র ভ্রোণীচার্ধের ছুর্দন সৈশ্ত মধ্যে 
প্রবেশ কববার যোগ্য ৷ 

যুধিষিরের এই বাক্যে উৎসাহিত হয়ে অভিমন্থ্য নিজের সারধিকে 
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আদেশ কবলেন, ন্ুমিত্র, তুমি অতি শীঘ্র অস্বদের দ্রোণাচার্যের 
সৈগ্যদের দিকে চালনা কর। 

অভিমন্থ্া সারথি স্থমিত্র তীকে বললেন, পাগবরা! আপনার উপর 
গুরুভাঁর দিয়েছেন । আপনি চিন্ত। করে কর্তব্য স্থির করবেন ॥ তাবপর 

যুদ্ধ ককন। দ্রোণাচার্য অন্ত্রবিষ্ঠায় বিশেষজ্ঞ। এদিকে আপনি 
আপনার প্রিয়জন কর্তৃকি সুখে লালিত পালিত। যুদ্ধবিগ্তায় আপনি 

ভার স্তায় অভিজ্ঞ নন। 

সারির পরামর্শ শুমে অভিমন্ত্য হাঁসতে হাসতে বললেন, সারখি, 

ভ্রোণাচার্ধ বা ক্ষত্রিয়দের কথা কি বলব। সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে 

্বয়ং ইন্্র কিংবা! সব প্রাণীদের দ্বার পৃজিত রুদ্রদেবও যদি আদেন, 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি সমর্থ। স্তরাং এই ক্ষত্রিয়দেব সঙ্গ 
যুদ্ধ করতে আমি মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না। 

ন মমৈতদ্ দ্বিষংসৈম্যং কলামর্তি যোড়শীম্। 
অপি বিশ্বজিতং বিষণ মাতুলং প্রাপ্য সুতজ॥ 
পিতরং চাজুনিং যুদ্ধে ন ভীর্মামুপধাস্যতি ৷ (দ্রোঃ) ৩৬৭-৮ 

--শক্রদের এই সৈম্তবাহিনী আমার যোলি ভাগের এক ভাগও 
হবে না। স্ুৃতপুত্র, বিশ্ববিজয়ী বিধু স্ববূপ মামা এবং পিত। অর্জুনিও 
যদি আমার বিপক্ষে থাকেন, তথাপি আমার ভয় হবে না । 

অভিমন্যু সারথিকে পুনরায় বললেন, তুমি শীঘ্র দ্রোণাচার্ষের 
সৈন্যদের দিকে চল। সারথি স্বর্ণময় ভূষণে বিভূষিত তিন বৎসর 
বয়স্ক অ্থদের চালালো । সে সময় তার প্রসন্ন মন অগ্রসন্ন হলো! । 

অভিমন্ত্যুকে আসতে দেখে দ্োণাচার্য ও অন্থান্ত কৌরব বীরর! 
তার সম্মুখে এসে দীড়ালেন এবং পাগ্ডৰ যোদ্ধারা তাঁব অন্ুসরণ 
করল। অভিমন্্যু অজুর্নেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। যেমন 

সিংহ শাবক হস্তীদের উপর আক্রমণ করে থাকে, তেমনি অভিমন্থ্য 

যুদ্ধার্থে দ্রোণাদি মহাঁরথী বীরদের দিকে ধাঁবিত হলেন। অভিমন্থ্য 
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বিশ পদ মাত্র অগ্রসব হলেই যুদ্ধ করতে উদ্ভত ভণীচার্যাদি 
ধোদ্ধারা তাঁর উপর অন্তর প্রহীর আরম্ভ করে দিলেন। অভিমন্ত্য 

& সৈশুদেব মধ্যে গ্রবেশ কবতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যদের 

মধ্যে যুদ্ধ স্থক হলো! । উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুক হুল । 
প্রবর্তমানে সংগ্রামে তন্মিন্নতিভয়ঙ্কবে। 

ভ্রোণন্য মিষতো বাং ভিত প্রাবিশদার্জনিঃ॥ (ভ্রোঃ) ৩৬1১৫ 
যখন এই ভযঙ্কর বংগ্রাম চলছিল, তখন ভ্োণাচার্যের 

সাক্ষাতেই অঞ্ুনে ননদন অভিমন্থ্য বৃহ ভেদ করে প্রবেশ করলেন। 

কাধীদাসী মহাভাবতে অভিমন্তার যুদ্ধের বিশদ বিবরণ আমরা 
পেয়ে থাকি। 

সহস! উলুক ছুঃশাসনের নন্দন 
অভিমন্থ্য সহ গেল কবিবারে বণ ॥ 

দেখিয়া আনি কোপে অনল সমান। 

কে দিল কুবুদ্ধি তোবে হৈল ব্রদ্মাশাপ। 
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ ॥ 
ত্যজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে। 
বিলম্ব নাহিক এই পাঠাই তোমারে ॥ 

এক বাঁণে ধজজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড। 
আবাঁব দুই বাঁণে উলুকেবে দিল মালয় ॥ (ড্রাঃ) 

ছঃশালনের পুত্র উদ্ুকেব প্রতি অভিমন্ত্যুব এ প্রকাব আক্রোশের 

কাবণ জননী দ্রৌপদীর প্রতি ছুঃশাসনের অশালীন ব্যবহার। তাই 
উলুকের প্রতি এই বিদ্বেষ ভাব। 

অভিমন্তযুর পরাক্রম অচিন্তনীঘ ছিগ। তিনি কোনবপ বিচলিত 
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না হয়েই অত্যন্ত ছুর্জয় ও ছুঃসাধ্য রণাঙ্গণে বিচরণ কবতে থাকেন। 
আকাশ জুড়ে বাণ বৃঠ্টি করতে লাগলেন। তিনি বাঁণে চারিদিক 
অন্ধকার কবে ফেললেন। কখনো অগ্থিবাঁণে শত্রু সৈম্াদেব পোড়াতে 
লাগলেন, কখনে! বাঁণের দাবা! মহাঝড় স্থ্টি করলেন। মেঘরাজি 
সুর্যের মুখ দেখতে পেলে। ন! বা প্রবল বৃষ্টিপাত করালেন। 
চারদিকে অভিমন্থ্য অস্ত্রেব বৃষ্টিপাত করতে লাগলেন, ভাতে হাতী 
সাব্থী ঘোড়া ধন্থু সহ কাবো বাম হাত কারো বা কুগুলের সঙ্গে মুগ 
কারো নাক বা কাণ কারো পা ছুখানা কাঁবো। বা ্ ীতেব পাটি কেটে 
পরতে লাগল । 

কাশীদাসী মহাভারতে অভিমন্ত্যর এই বিক্রম সন্ধে লিখেছে-- 

অজুনি-নন্দন ষোল বৎসরের শিশু । 

সৈগ্য মধ্যে সিংহ যেন পেয়ে বন্ধ পৃশু॥ 
সামন্ত অর্ধেক অস্ত কৰে একা আসি। 
দ্রোণ কর্ণ রহে চাহি ভয় বড় বাসি ॥ 
অধো মুখ ছুর্যোধন মানিয়া বিস্ময়। (দ্রোঃ) 

অভিমন্থ্য ব্যুহর মধ্যে প্রবেশ কবে শন্র সংহাঁৰ কববার সময় 
মহাবল অভিমন্তাকে গজারোহী, অস্বীরোহী ও পদাতিক যোদ্ধাবা অন্তর 
তুলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চারদিক ঘিরে ফেলল এই ভাবে 
চারদিক হতে অভিমন্থার উপর আক্রমণ স্ুক হল। বীব অভিমন্ধ্য 

ক্রুত যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন, ক্ষিগ্রতাব সঙ্গে অস্ত্র চাঁলনাঁয় দক্ষ ছিলেন। 
তিনি নিজের দিকে আগত সৈম্তদেব বধ করতে লাঁগলেন। কৌরব 

বীরদের অভিমন্্য ষে ভাবে ধরাশায়ী করেছিলেন, তাঁতে মনে হচ্ছিল 

অগ্নিতে দলে দলে পতঙ্গরা পডছে। (অভিপেতুঃ স্ুবহুশঃ শলভ। ইব 

পাঁবকম্) যজ্ঞে ষেমন কুশ বিছানো থাকে, তেমনি অভিমন্ত্যুও 

শত্রেদেব মুত দেহে রণভূমি আচ্ছাদিত করলেন। শক্রুদেব ছু হাত যা 

নান! অস্ত্রে বিভূষিত ছিল, সেই সব হাঁত অভিমন্থ্যু কাটতে লাগলেন? 
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সেই রক্তাপ্নুত কম্পমান হস্তে রণভূমি শোভা পাচ্ছিল। ুন্বর শ্রীযুক্ত 
মস্তক দিয়ে অভিমন্ধ্য রণভূমি আচ্ছাদিত করেছিলেন। সহস্র সহত্র 
বহী যোদ্ধাদের নিহত কবে রথগুলি সম্পূর্ণ ু র্ণ কিচুর্ণ করে দিয়েছিলেন 
অভিমন্থ্য। কেবল রথ নয়। তিনি শত্রুদের বহু হস্তী, অশ্ব, গজারোহী 
ইত্যাদিকেও বধ করেছিলেন। বেগবান সুশিক্ষিত যোদ্বা আরোহণ 

করেছিলেন, এমন সব অস্বকেও ধরাশায়ী করে বীর অভিমন্থ্যু 
একমাত্র বিষ্ণুর শ্যায় অচিস্ত্য ও হু্ধর কর্ম কৰে শোভা পাচ্ছিলেন 

এই ভাবে অভিমন্ত্য রণাঙ্গনে শক্রদেব অসহ্য পরান্রম দেখিয়ে 
পদাতিক সৈন্যদের সর্বতোভাবে বিনষ্ট করতে তৎপব হলেন। যেমন 
কাঁতিকেয় অস্থুরদের সৈন্য বাহিনীকে নষ্ট করে থাকেন, তেমনি 

একমাত্র স্ভত্রা! কুমার অভিমন্গ্যু নিজের তীক্ষধার বাণের দ্বারা সমস্ত 
কৌরব সৈন্যদের পর্ব প্রকাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। এট! দেখে 
কৌরব সৈম্রা ভীত ও শুষ্ক মুখে চারিদিকে দৃষ্টিপাঁত করছিল । 
এরা জীবনের আশ ত্যাগ করে আত্মীয় বন্ধুদেব স্মরণ করে রণ ছেড়ে 
রোদন করতে লাঁগল। সৈন্যরা এত ভীত হয়েছিল যে তারা 

|] হতান পুভ্রান পিতুন ভ্রাভুন বন্ধুন সন্বন্ধিনস্তথা । 
প্রাণিষ্ঠস্ত সমুৎস্জ্য ত্ররয়ন্তে। হয়-দিপান ॥ (দ্রোঃ) ৩৬।৪৫-৪৬ 

--তাঁর! নিজেদের মৃত পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু সঙ্বন্ধী গ্রভৃতিকে 
রণস্থলে ছেড়ে নিজেদের অশ্ব ও হস্তী ভ্রুত চালিয়ে রণভূমি হতে 
পলায়ন করলেন। 

কুকক্ষেত্র যুদ্ধে কিশোব অভিমন্্য সিংহ পরাক্রমের এক উজ্জল 
দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। অভিমন্ত্রার বিক্রম অসাধারণ। কোনবপে 
বিচলিত ন! হয়েই অত্যন্ত ছূর্জয় ও দুর্ধর্ষ বিক্রমে শত্রুদের মধ্যে নির্ভয়ে 

তিনি যেন যুদ্ধ খেল! খেলতে লাগলেন । 

অুনি তনয়ের অদ্ভুত যুদ্ধে শত্রু পক্ষের কোটি কোটি রথ, অসংখ্য 
মদমত্ত হাঁতী অসংখ্য পদাতিক নষ্ট হলো? মুতের শোণিতে নদী স্যত্টি 

হল। বেমন ভাত্র মাসের গঙ্গা। সে নদীতে ভাঙা! রথগুলো। 
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রাঁজহংসের স্তায় ভাসতে থাকে, ধন্নু ও অস্ত্র ঘাসের গায়, মানুষগুলি 

মাছেব ম্যায় ভাদতে থাকে। এ ভয়ঙ্কব দৃশ্য দেখে শকুনি নন্দন 
অভিমন্থ্যর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ছুটে গেল এবং নাঁক কান কাঁটা হযে 

কুণুল সহ ভাঁর মুণ্ড মাটিতে পড়ে গেল। কোন কৌবব বীর এ দর 
বীবের সামনে এগোতে সাহস করল না। 

দূর্যোধন কৌরবদেব অবস্থা দেখে ব্যাকুল হযে জুদ্ধভাবে আচার্য 
দ্রোণকে অভিযুক্ত করলেন যে ছোট বলকেব যুদ্ধে শ্রীত হয়ে তিনি 
তার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজুখ হয়েছেন। 

ছুর্যোধনের অভিযোগে কষ্ট হয়ে দ্রোণাচার্য প্রত্যুত্তরে ছুর্যোধনকে 
অভিযুক্ত করে বললেন যে তিনি প্রাণপণে ছূর্ধোধনেব কাজ কবেছেন। 
কিন্তু অভিমন্ত্যকে জয় কববাব মত কোন বীব নেই। তাব ভয়ে 

হুর্যোধন স্বয়ং পালিয়ে এসেছেন। কর্ণ যার সঙ্গে যুদ্ধ কবতে 
পাঁরল না, অতএব তাকে কে জয় করবে? যত বড় বড বীর ছিলেন 
সকলে লজ্জাষ ও বিষাদে নত মস্তকে অবস্থান কবছিলেন। তখন 

গুক দ্রোণ বললেন কাশীদাসী মহাভাবত পাঠে-- 

যার যুদ্ধে অভিমন্ত্য জিনিতে যে পারে। 

কহিলাম হেন জন নাহিক সংপাবে ॥ 

তাহাকে নারিব স্থায় যুদ্ধে ক্দীচন। 
কহিচ্থ জানিহ মম স্ববপ বচন ॥ (ভ্রোঃ) 

দুর্যোধন উত্তব দিলেন-_ 

সপ্ত রী এককালে কর গিয়া রণ ॥ 

এতেক শুনিষ! গুক বিরস-বদন | 

এম্ত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥ 

কুপাচার্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন । 

কিমত প্রকারে ইহা হয় ছুর্যোধন ॥ (দ্রোঃ) 
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এসব নীতি বাক্য ছর্যোধনেব হৃদয় স্পর্শ করল না। তিনি 

বললেন, যদি তা করা না হয় তবে আর্জ্নি সকলকে বধ করবে। 

শত্রুকে ধধ করবাব কোন বিধি বা নিয়ম নেই। এ শিশু মের 

গমনের মত সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে-- | 

এক কালে অভিমন্জ্য বেভ সপ্তর্থী। ( দ্রোঃ) 

সণ্তবধী কে কে? ছুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, দ্রোণ, কৃপা, অশ্বখামা। 

আমি যাইব তো] সবার পম্চাঁৎ। 
এত শুনি কৃপাচার্য নিংশ্বা ছাভিল। 

হুর্নীতি বাঁজার হাতে বিধি নিয়োজিল ॥ 
আঁমা। সবাকার ইথে কি কবে বিলাপে। 
মরিবেক ছূর্যোধন এই মহাপাপে ॥ (দরে) 

কপট পাশা খেলা কুকক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ। এবং কপট 
যুদ্ধনীতি ঘটালো ছুর্যোধনের সবংশে মরণ | 

বেদব্যাসের মহাভীঘতে অভিমন্থ্যু কৌবব সৈম্তদেব বিভাভিত 
কবে দিলে দূর্যোধন ভাব সঙ্গে সম্মুখ স্মরে মিলিত হলেন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে ছর্যোধনকে অভিমন্ার দিকে এগোতে দেখে ভ্োণাচার্য 
যোদ্ধাদেব সম্বোধন করে বললেন, বীরগণ, মহারাজ ছুর্যোধনকে 

তোমরা সব দিক দিয়ে রক্ষা কৰ। বীব অভিমন্ত্য আমাদের 

সামনেই নিজেব লক্ষ্যভৃত রাজ! ছূর্যোধনকে প্রথমেই বধ কববে। 
অতএব তোমরা সকলে তার বন্ষার্থে যাও। ভয় কব না, শীঘ্রই 
ছুর্যোধনকে রক্ষা কব । 

অতঃপর কৌবব বীরবা ছূর্যেধনকে চারদিকে খিবে বাঁখলেন। 
ষদ্দিও অভিমন্ত্যাব ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন (ত্রাস্তমানা ভয়ান্ 

বীবং)। 

দ্রোণো দ্রোণিঃ কুপঃ কর্ণ: কৃতবর্মা চ দৌবলঃ। 
বৃহদলো মন্দরবাঁজে! ভূবিরূঁবিশ্রবাঃ শলঃ ॥ 
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পৌরবো বৃষদেনশ্চ বিহ্জ্তঃ শিতাগ্থরান্। 
সৌভত্রং শববর্ষেণ মহতা৷ সমবাকিবন্ ॥ (ত্রোঃ) ৩৭1৫-৬ 

--ভোণ, অশ্বথামা, কৃপাচার্ধ, কর্ণ, কৃতবর্মী, সুবলপুত্র, বৃহদ্ধল, - 

মন্ররাজা শল্য, ভূরি, তূরিশ্রবা, শল, পৌবৰ ও বৃধসেন_ ইহারা 
সকলে অভিমন্ত্যুর উপর তীক্ষু বাঁণ সমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন। 

ইহারা প্রভূত বাণ বর্ষণ কৰে অভিমন্থ্যুকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। 
সমস্ত বড় বড কৌবব পক্ষীয় বীরবৃন্দ যুক্ত ভাবে একক অভিমন্থ্যর 

বিরুদ্ধে সারি দিয়ে দীড়িয়েছেন-_এটাই অভিমন্ধ্যর অমিত বিক্রমের 
এক অভিনব অভিজ্ঞান। 

এইভাবে অভিমন্থ্যকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করে, বীর -যোদ্ধারা 
ছূর্যোধনকে যুক্ত করে নিলেন। এতে মনে হল ৪--" 

অস্যাদ গ্রাসমিবাক্ষিপ্তং মমৃষে নার্জুনাত্বজঃ ॥ (দ্রোঃ) ৩৭৭ 
-মুখ হতে গ্রাস অপহৃত হলো। অজুনি পুত্র তা সহা করতে 

পারলেন না। 
তখন ভয়ঙ্কর বাঁণ বর্ষণের দ্বাবা সেই মহারঘীদের সারথি ও 

অশ্বদের সঙ্গে যুদ্ধ হতে বিমুখ করে দিয়ে অভিমন্ত্য সিংহের ম্যায় 

গর্জন কবতে লাগলেন। অভিমন্থ্যুর এই গর্জন ভ্রুদ্ধ দ্রোণাদি 
মহারঘী বুদ্ধ সহ কবতে পাবলেন না। কিন্ত অভিমন্থ্য তাদের 
তীক্ষ বাণ গুলিকে আকাশ পথেই ছেদন কবে ফেললেন এবং এই 
মহারঘীদের আহতও করলেন--এট! যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে 
গেল। বাঁণ বিদ্ধ এই সব যোদ্ধাবা অপরাজিত বীর অভিমন্ত্যুকে 
বধ কববার জন্য তীকে আবৃত করলেন। অভিমন্থ্য একাই তা 

প্রতিরোধ করলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল । অভিমন্থ্ 
একা! সবার সব আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন। কৌরব পুত্ররা 
ও অন্যান্য মহাঁরহীর! তাকে একত্রে আক্রমণ করলেন। 

অভিমন্ত্যর পবাক্রম অনিস্ত্যনীয় ছিল। ছুঃশীসন বার, 
কৃপাচার্য তিন এবং দ্রোণাচার্য বিষধব সর্পের ন্যায় সতেরটি বাণে 
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অভিমন্ত্ুকে বিদ্ধ করলেন। এই ভাবে বিবিংশতি জন্তব, কৃতবর্া 
সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বথাম। সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মন্ররাজ শল্য ছয়, 

শকুনি ছুই এবং ছুর্যোধন তিন বাণে অভিমন্থ্যকে আহত করলেন। 
কিন্তু গ্রতাপশালী অভিমন্ধ্য যেন নৃত্য কবতে কবতেই চারদিকে 

ঘিরে এই সব মহাবী বীববৃন্দকে তিন 'বাঁণে প্রতিবিদ্ধ করলেন। 
অতঃপর কৌরব পুত্রবা একত্রিত হয়ে অভিমন্থ্যকে ভয় দেখাতে 
লাগল। ইহাতে তিনি যেন ক্রোধে জলে উঠলেন এবং নিজের- 
অন্তর শিক্ষা ও শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। এরপর অভিমন্থ্য 

বীর অশ্মুক পুত্রকে নিহত করেন। ইহাতে কৌরব সেনারা ভীত 
হয়ে পলায়ন করে। তখন কৌরব মহাবধীব ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্থ্যর 
উপর বাণ বর্ষণ করতে থাকেন। সেই সব বাণে আহত অভিমন্থ্য 
কর্ণকৈ লক্ষ্য কৰে এমন একটি বাঁণ নিক্ষেপ করলেন ষা তাঁর কবচ 
ও দেহকে বিদীর্ণ করল। সেই গুকতর আঘাতে কর্ণ রণাঙ্গনে 
বিচলিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর অভিমন্ত্য ক্ুদ্ধ হয়ে নুষেণ, দীর্ঘ 
লোচন ও কুণগ্ততেদী এই তিন বীরকে আহত করলেন। তখন কর্ণ, 
অশ্বথামাও কৃতবর্া এক সঙ্গে অভিমন্ত্যুকে আঘাত করলেন। যদিও 
সেই মময় অভিমন্ত্যুব সবাঙ্গ বাণে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তথাপি তিনি 
ক্রুদ্ধ হয়ে যমের হ্যায় শত্রু সৈম্তাদেব মধ্যে বিচবণ কবতে লাগলেন । 
তিনি শল্যের উপর ও বাণ নিক্ষেপ কবতে লাগলেন। অভিমন্থ্যুর 

আঘাতে শল্য বথে সংজ্ঞা হারালেন। শল্যের এইরূপ অবস্থা দেখে 
দ্রোণাচার্ষেব সামনেই সৈম্রা পলায়ন করল। 

স তু বাযশসাভিপৃজ্যমানঃ 

পিতৃ-স্থুর-চারণ-সিদ্ব-যজ্ঞসজ্বৈঃ | 

অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসজ্ৰৈ 
পা রতিবিবভৌ হুতভূগ, যথাজ্যসিক্ত ॥ (দ্রোঃ) ৩৭৩৭ 

- দেব্তাবৃন্দ, পিতৃগণ, চাঁরণ, সিদ্ধবন্দ, ষক্ষগণ, ভূতলবর্তী ভূত 
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সমুদয় ছারা প্রণংসিত হয়ে যুদ্ধ বিষয়ক স্ুযশে প্রকাশিত অভিমন্ধ্য 

ঘ্বৃতধারায় অভিসিক্ত অগ্থিদেবের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন । 
শল্যকে ধরাশায়ী দেখে তাঁব ভ্রাতা ভ্ুদ্ধ হযে অভিমন্থাকে 

আক্রমণ করলেন। অভিমন্থ্য শরাধাভে শল্যেব ভ্রাতাকে ছিন্ন ভিন্ন 
করে ভূপাতিত করলেন। এট! দেখে কৌরব সৈন্যরা ভীত হয়ে 
চারিদিকে পলায়ন করল। অভিমন্থ্যর এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে 
সমস্ত প্রাণী তাকে দাধুবাদ' দিযে চাবিদিকে হ্ধ্বনি করতে 

লাঁগলেন। 

শল্যের ভ্রাতা'র মৃত্যুব পব বছ সৈন্য ক্রুদ্ধ অভিমন্থুযুর প্রতি 

আক্রমণ করে বলল, তোমাকে এখন জীবিত ছাঁড়ব না। তোমাকে 
এখন অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। (নো জীবন্ মোক্ষ্যকে 
জীবিতাদিত্তি।) এদেব কথা শুনে অভিমন্ত্যু উচ্চহান্য কবতে করতে 

যে যোদ্ধার প্রথমে তাকে অস্ত্র প্রহার করেছিলেন, তীদেব সকলকেই 
ভিনি বাণ বিদ্ধ কবলেন। কৃষ্ণ ও অনি হতে তিনি যেসব 
দ্রেতগাঁমী অস্ত্র সমূহেব প্রয়োগ শিখে ছিলেন, ভার প্রযোঁগ দেখাতে 

লাগলেন। এতে সৈশ্যবা শরা'ঘাতে আক্রান্ত হযে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে 
পলায়ন করল। 

দ্রোণ, কর্ণ, কপ, শল্য, অশ্বখাঁমা, কৃতবর্সা, বৃহদ্বল, ছূর্যোধন, 

ভূরিশ্রবা, শকুনি, বন্ছ ঘুপতি ও বাজকুমার এবং তাদের নান৷ প্রকার 

সৈন্য বাহিনীর উপব অভিমন্ধ্যু অঙ্গার চক্রের ন্তাঁয চারদিকে ঘুবতে 

ঘুবতে বাণাঘাত ববলেন। অভিমন্তা দিব্যান্্ সমূহেব দ্বারা শত্রুদেব 
নাশ করছিলেন। অম্তি তেজন্বী অভিমন্থ্যব এই বিক্রম দেখে 
সহ সহত্র কৌরব সৈম্ত ভযে কাপতে লাগল। 

সেই সময় বুদ্ধিমান ও পবাক্রমশালী বাব ভ্রোণাচার্ষের নেত্রদ্য় 
হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেই সময তিনি যেন হূর্যোধনকে আঘাত 

একববার জন্য কৃপাচার্ধ্যকে সম্বোধন করে বললেন-- 

এষ গচ্ছতি সৌভন্রঃ পার্থানাং প্রতিথো যুবা। 
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ননদযুন্ সুহৃদঃ সর্বান্ রাঁজানঞ্চ যুধিিবম্ | 

নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনঞ্চ পাগুবম্। 

বন্ধুন্ সম্বন্ধিনাশ্চান্তান মধ্যস্থান্ সুহৃদস্তথা॥ (দ্রোঃ) ৩৯1১১-১২ 

--এই পার্থবংশের প্রসিদ্ধ তরুণ বীর স্ুভদ্রানন্দন নিজের সমস্ত 

সুহদদেব এবং বাজা যুধিির, নকুল, লহদেব, পাুপুত্র ভীমসেন, 
অন্ঠান্ত ভ্রীতৃবর্গ, সন্বন্ধী ও মধ্যস্থ ন্ুহদগণকে আনন্দ দান করতে 

করতে অগ্রসর হুচ্ছেন? 

নাস্ত যুদ্ধে সমং মন্তে ক্িদদন্তং ধনুর্ধরম্। 
ইচ্ছন্ হন্তাদিমাং দেনাং কিমর্থমপি নেচ্ছতি ॥ (দ্রঃ) ৩৯।১৩ 

আমি অন্ত কোনও ধনুর্ধব বীরকে এর ন্তাঁয় বীৰ বলে মনে 

কবিনা। বদি,সে ইচ্ছা! করে তবে সমস্ত সৈম্থ বাহিমীকেই বিনাঁশ 
করতে পারবে। কিন্ত জানি না, কেন যে এমন ইচ্ছা করছে ন1। 

জছরী জহুর চেনে। এ জন্য দ্রোপাচার্ষের এই ্বতাকফুর্ত 
প্রশংসা! । দ্রোণাচার্ষের মভ বীরের মুখে বীরত্বের জন্ত এই ধরণের 
প্রশংসা অভিমন্যুর ম্যাষ বালকের পক্ষে কম কৃতিত্ব ও যোগ্যতার 
পরিচায়ক নয়। 

অভিমন্থ্যর সম্বদ্ধে ভ্রোণাচার্ধের প্রশংসার বাণী শুনে হুুদ্ধ হূর্যোধন 
দ্রোণীচার্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করে ঈষৎ হেসে কর্ণ, বাহলীক, ছুঃশাসন, 
শল্য এবং অন্যান্য মহাঁব্থীদের বললেন-_-সমস্ত বুপগণের আচার্য ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রদ্মবিদ দ্রোণ অ্্ণনের এই মুঢ় পুত্রকে বধ কবতে ইচ্ছুক 
নন। কাৰণ বদি ইনি যুদ্ধে কাউকে বধ করতে ইচ্ছা করেন, তবে 
যমরাজও তাঁর নিকট অবস্থান করতে পারবেন না। মবণশীল 

মান্তুষের কথা গ্রহণ যোগ্যই নয়। কিন্ত তিনি অর্জনের পুত্রকে 
রক্ষা কবে যাচ্ছেন। কাঁবণ অর্জুন তার প্রিয় শিত্ত। শি্ত ও পুত্র 
সকলেবই প্রিষ। এমন কি তাদের সম্তানরাও ধর্াত্মা পুকষদের 
প্রিয় হযে থাঁকে। এই অভিমন্ন্যুকে দ্রৌণাচার্য রক্ষা করছেন বলেই 
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সে ধুদ্ধে নিজেব বল ও তেজের অভিমীন করছে । এই মূর্খ অভিমন্থ্য 
অকারণ আত্মগ্রাঘাকারী। সুতরাং আপনাবা দকলে মিলিত হয়ে 

একে বিনাণ করুন। ৮ 

ছুর্যোধনের এই অভিযোগ ভীত্বি হীন। বীর বালকেব নিকট 

অহাবধীদের সঙ্গে বার বাঁর পরাজিত হয়ে ঈর্ষা বশতঃই ছুূর্যোধন 
অযথা এই ভাবে দ্রোণীচার্ধকে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং অভিমন্থ্যর 
বীরত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন। 

কাশীদাসী মহাভারতে অর্জনেব প্রতি পক্ষপাত হেতু অভিমন্থ্যকে 
বধ করছেন না বলে ভ্রোণীচার্ঘকে ছুর্যোধন অভিযুক্ত কবলে, 
দ্রোণাচার্ধ ক্রুদ্ধ হযে উত্তব দিলেন £-- 

অভিমন্ত্য জিনে হেন নাহি কোন জন । 

তার ভবে পলাইলে লইয়া জীবন ॥ 
বাঁপেরদোসর বীর হমেব সমাঁন। 

বজ্র সমান যাব অব্যর্থ সন্ধান ॥ 
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নাবিল সমবে। 

আব কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহাবে ॥ (ড্রোঃ) 

দ্রোণাচার্ষের এই স্পষ্ট উক্তিতে অভিমন্থাব শৌর্ধ বীর্যে এক 

প্র্ণাঙ্গ ছবি দেখতে পাওয়া ষায়। 

দেখিয়া শৌণিত নদী ভীত সর্বজন ॥ 

এতেক দেখিয়! তবে শকুনি-নন্দন। 
বথেতে চড়িয়া গেল করিবাবে রণ ॥ 

কাটিয়া পড়িল যুণ্ড কুগুল সহিত ॥ 

শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন । 

হাহাঁকাব কবে বনু করিল বোঁদন ॥ (ড্রোঃ) 
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অবশেষে শকুনি নন্দনও কিশোর অভিমন্র হাঁতে নিষ্কৃতি 

পায়ণি। ছুঃশাসনকে সম্মুখ সমরে পেয়ে অভিমন্থ্য বললেন_- 

ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী নিষ্ঠুর কট.ভাষী এক বীরকে যুদ্ধে 

সম্মৃধীন দেখছি। যূর্, তুমি দ্যুত- সভায় জয় লাভে উন্মত্ত হয়ে 

কট, বাক্যে যুধিষ্টিরকে ক্রোধাপ্িত করেছিলে, তোমার পাপ কর্মের 
ফল ভোগের জন্যই আমার কাছে এসে পড়েছে! । 

অমধিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাডিক্তস্ত চ মে পিতুঃ। 
অগ্ কৌরব্য ভীমস্ত ভবিতাস্ম্যন্বণো। যুধি ॥ (দ্রোঃ) ৪০৯ 

»কুককুল কলক্ব, অমর্ষপর্ণ। মাত1 দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীম 

লেনের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করে আজ এই যুদ্ধে তাদের খণ হতে 
আমি মুক্ত হব। 

এই বলে অভিমন্থ্য ছুঃশাঁসনকে শবাঘাত করেন। ছুঃশীসন 
সংজ্ঞা হাবালেন। তার দাঁরথি তাঁকে সত্বর রণস্থল হতে সরিয়ে 
নিয়ে গেল। 

ছুর্যোধনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সব বীবরা অভিমন্ত্যুকে বধ করবার 
ইচ্ছায় দ্রোণাচার্ষেৰ প্রতি কটাক্ষপাত করে অভিমন্থ্যব উপব আক্রমণ 
করলেন। 

ছুঃশাসন ছুর্যোধনূকে প্রবোধ দিয়ে বললেন আমি আপনাকে 

বলছি ষে আমি পাল ও পাগুবদের সাক্ষীতেই এই অভিমন্থ্যুকে 
ব্ধ করব। বেমন রান নূর্যকে গ্রাস করে, তেমনি আঁমি অভিমন্থ্যুকে 

গ্রাস করব । (গ্রসিত্তাস্যস্ভ সৌভদ্রং ষথ! রাহুদ্দিবাকরম্। ) আমি 
অভিমন্থ্যকে বধ করেছি শুনে অভিমানী কৃষ্ণ ও অনি এই জীবলোক 
হতে প্রেত লোকে যাঁবে-_-এতে কোন সংশয় নেই । এঁদের দুজনের 
মৃত্যু সংবাদ শুনে বাকী চার পাঁগুব তাদের সুহাদবর্গের সঙ্গে একই 

দিনে প্রাণ ত্যাগ করবে। অতএব এই আমাদের একমাত্র শক্র 
অভিমন্থ্য নিহত হলেই অন্যান্ত শত্ররাঁও স্বেচ্ছায় মৃত্য বরণ কববেন। 

আপনি আমার কল্যাণ ককন। আঁমি এখনই আপনার শত্রুদের 



১২৮ চরিত্রে রাঁমায়ণ মহাভারত 

বধ করব। এই বথ। বলে দুঃশাসন অভিমন্ধ্যুর প্রতি বাণ নিক্ষেণ 
করতে লাগলেন। 

ছুঃশাসনকে ক্রোধান্বিত ভাবে আসতে দেখে অভিমন্ত্য ছাবিব্শটি 
বাণে তাকে আহত কবলেন। ভ্রুদ্ধ ছুঃশাঁসন সেই রণাজনে অভিমন্থ্যুর 
সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। 

যুদ্ধে ছুঃশাসনকে ক্ষত বিক্ষত করে অভিমন্ধ্য সহান্তে বললেন। 
সৌভাগ্য এই যে, আজ আমি যুদ্ধে তোমার ন্যায় নিষ্ঠৰ, ধর্মত্যাগী 
ও নিন্দুক শত্রুকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম । 

তুমি পাশা খেলায় জয় লীভ করে উন্মন্ত হয়ে সভাস্থলে বাজ! 
ষুধিষ্টিরকে নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ক্রুদ্ধ করেছিলে এবং শকুনির পাশা 
খেলায় ছল কপটতার সাহাষ্য রি ভীম সেনেব প্রতি যে সমস্ত 
কটুবাক্য বলেছিলে, এতে সেই ধর্মরাভ্ডের যে ক্রোধ হয়েছিল, তারই 
ফলে আজ তোমাকে এবপ দুর্দিনে পড়তে হয়েছে। 

অপবেব ধন অপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, জ্ঞানলোঁপ, 

বিদ্রোহ, ছুসোহসিকতা পূর্ণ ব্যবহাৰ এবং আমাৰ উগ্র ধনুর্ঘব পিতাদের 
রাজ্য অপহরণ এই সমস্ত অপকর্মের ফল স্ববপ সেই মহাত্ম। পাগ্ডবদেব 

ক্রোধেই আজ তোমাকে এই ছুর্দিনে পড়তে হয়েছে। 
দুর্মতি, তুমি তোমার সেই অধর্মেব ভয়ঙ্কর ফল আজ পাবে। 

আঁজ আমি সমস্ত সৈন্য বাহিনীর সাক্ষাতেই নিজের তীক্ষ বাণের 
দ্বার তোমাকে শান্তি দেব। আজ আমি যুদ্ধে পিতাদেব ক্রোধের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে তার্দের নিকট খণ মুক্ত হব। 

আজ মাত: দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীম সেনের অভীষ্ট সিদ্ধ করে 
এই যুদ্ধে তীদেব খণ যুক্ত হব। 

বদি তুমি যুদ্ধ না করে পালিয়ে না যাও, তবে আজ তোমাকে 

আমাব নিকট হতে জীবন নিয়ে যেতে হবে না। এই কথা বলে 
বীর অভিম্থ্যু. কাল, অস্ধি ও বায় তুল্য তেজম্বী একটি বাঁণ সন্ধান 

করলেন, যা! ছশোসনের প্রাণ হরণ করতে সমর্থ ছিল।- এই ভাবে 



ইন্জরজিৎ, অতিমন্যু ও ঘটোতকচ ১২৯ 

আরও গপঁচিশটি বাণের দ্বারা অভিমন্থ্যু দুঃশাঁসনকে আঘাত করলেন। 

ছুঃশাসন ক্ষত বিক্ষত হয়ে বথে বসে পূডলেন। নেই সময় সাবথি 
ছুঃশাসনকে দ্রুত যুদ্ধস্থল হতে বাইরে নিয়ে গেল। 

পাগুবর। পঞ্চ দ্রৌপদী নন্দন, রাঁজা বিরাট, পাঁধ্ণাল যোদ্ধারা ও 

কেকয় যোদ্ধারা ছুঃশাঁদনকে পরাজিত হতে দেখে উচ্চৈঃম্ববে 

সিংহনাদ করতে লাগলেন। পাগুব সৈগ্রা আনন্দ চিন্তে ববাছ্ধ 
বাজাতে আরম্ভ করলে এবং সহান্তে অভিমন্থ্যর যুদ্ধ দেখতে 

লাগল। 

ছুঃশাসনকে পরাজিত হতে দেখে দ্রৌপদীর পুন্ররা, সাত্যকি, 
চেকিতান, ধৃষ্টদ্াক্, শিখণ্ডী, কেকয় রাঁজকুমাবছয়, ধুষ্টকেতু, মৎস্ত, 

সঞ্জয় ও যুধিষ্টিবাদি পাগুবর' আনন্দের জঙ্গে অতি সত্বর দ্রোণাচার্ধের 
বৃহ ভেদ কববার ইচ্ছায় তার উপর আক্রমণ করলেন। 

£পর উভয পক্ষে ঘোরতর বুদ্ধ আরম্ত হল। হখন অত্যন্ত 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ছুর্যোধন কর্ণকে বললেন, কর্ণ দেখুন, 
বীর ছুঃশাসন সৈম্যাদের সন্তপ্ত করতে কবতে তাদেব সংহার করছিল 
এই অবস্থা সে অভিমন্থার নিকট পরাস্ত হলে । 

অন্চ দিকে ক্রুদ্ধ পাণ্ববা সভদ্রানন্দন অভিমন্থ্যকে রক্ষা করবার 

জন্য প্রচণ্ড বেগে সিংহের মৃত ধাবিত হচ্ছে। এটা শুনে কর্ণ তীক্ষ 

ও উত্তম বাণের দ্বারা তাদের বিদ্ধ কবলেন। 

সেই ময় অভিমন্ত্য দ্রোণাচার্ষের নিকট উপস্থিত হবার ইচ্ছায় 
তিয়াত্বরটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করলেন। সেই দময় কোন বীর 

মহারঘী অভিমল্যুকে দ্রোণের নিকট যেতে বাধ। দিতে সমর্থ হয়নি । 
কর্ণ শত শত বাণের ছারা ছুর্জয় অভিমন্ুকে বিদ্ধ করলেন। কর্ণের 

ছারা আক্রান্ত হলেও অভিমন্থ্য রণাঙ্গনে শিথিল হয়ে পড়লেন 
না। বরং তীক্ষ শরাধাতে কর্ণকে জর্জরিত করলেন। কর্ণও তাঁর 
উপর বাণ নিক্ষেপে বিরত হলেন নাঁ, কিন্তু অভিমন্্য কোন বপে 
বিভ্রান্ত না হয়ে তা সহ করলেন। 

নে 



১৩৩ চরিত্রে রাঁমায়ধ মহাভারত 

অতঃপর অভিমন্ত্য একটি বাণে কর্ণের ধ্বজসহ ধন্ুকে ছেদন 
করে ভূতলে পাঁতিত করলেন। কর্ণকে শঙ্কটাপন্ন দেখে তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা স্ুদুঢ় ধনু নিয়ে অভিমন্থ্যর সম্মুখীন হলেন। সেই সময় 
পাগুবর! ও তাঁদের অন্তু্গামী সৈন্য উল্লাসে বাগ বাজাতে থাকে ও 
অভিমন্থ্যর প্রশংসা করতে লাঁগল। 

কর্ণের ভ্রাতা অভিমন্থ্ুকে আক্রমণ করলে অভিমন্যু একটি 
বাণের ছার! কর্ণের ভ্রাতার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। 

সেই মস্তক রথ হতে ভূমিতে পড়ল। নিজের ভ্রাতাকে নিহত 
হতে দেখে কর্ণ অত্যন্ত ব্যঘিত হলেন। 

নিজের ভ্রাতাকে নিহত হতে দেখে কর্ণ অত্যন্ত হুঃখিত হলেন। 
এদ্দিকে অভিমন্থ্যর গৃধ্পক্ষধুক্ত বাণগুলি কর্ণকে যুদ্ধস্থল হতে 

বিতাভিত কবল। অভিমন্ত্যুর বাণে গীড়িত হয়ে কর্ণ রণভূমি হতে 

পলায়ন করলেন। 
এই দ্বিন অভিমন্ত্য এক অতুলনীয় পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। 

ভার সেই একক পরাক্রমকে পুরাঁকালে পরাক্রমশালী কুমার 
কাতিকেয়েব অস্থুর সেনা বাহিনীকে সংহাব করার কথা স্মরণ 

করিয়ে দেয়। 

এদিকে অভিমন্জ্য কর্ণকে যুদ্ধস্থল হতে বিতাঁড়িত করে অন্যান্য 
বীবদেব উপর আক্রমণ চালালেন। তখন কৌবব সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ 
হলো। অভিমন্থ্য বহু পৈম্ত সংহার করলেন এবং সৈন্যরা! ভযে 

পলায়ন করল। 
অভিমন্থ্যকে সাহাষ্য করবার জন্য তার পিতৃব্যগণ ও মাতুলগণ 

নিজ সৈম্তদের বুহকারে সংগঠিত কবে প্রহাবের মুখে অভিমন্থ্যকে 
রক্ষা করবাঁর ভন্য তাঁর রচিত পথে বুহের মধ্যে প্রবেশ করবার 
উদ্বেম্তে একসঙ্গে ধাধিত হলেন। এই বীরদের আক্রমণ করতে দেখে 

দুযোোধন ও তার বিশাল সৈন্ুবাহিনীকে রণ-বিমুখ দেখে ছুর্যোধনের 
ভগ্থিপতি জয়দ্রথ দেখানে আমলেন। 



ইন্দ্রজিৎ, অভিমন্থ্য ও ঘটোত্কচ ৯৩১ 

অয়দ্রথ পাগুবদের অগ্রগতি রুদ্ধ করলেন বাতে তারা কোন 

প্রকারে অভিমন্থ্যুকে সাহীধ্য করতে না পারেন। 

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের থেকে জানতে চেয়েছিলেন জয়দ্রথ এমন কি 

দান, হোম, যজ্ঞ অথবা! উত্তম তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে 

তিনি একাকী সমস্ত পাগুবদের কদ্ধ কবতে সমর্থ হয়েছিলেন ? 
কি তার ইন্জিয় সংঘম ঝা ব্রন্মচর্য ছিল বা বিষ, শিব, ত্রম্মা কোন 
দেবতার তপস্তা কবে জয়রথ ক্রুদ্ধ পাগুবদেৰ একাকী প্রতিরোধ 
কবতে সমর্থ হয়েছিলেন ? 

তখন সগ্রয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, দ্রৌপদী হবণের জন্য 
জয়দ্রথকে ভীমের নিকট যে ভাবে লাঞ্িত হতে হয়েছিল, তাতে 
তিনি অপমানিত বোধ করে কঠোর তপস্তা। কবেছিলেন। 

প্রিয় বিষয় হতে সমস্ত ইন্ড্রিয়দেব নিবৃত্ত করে ক্ষুধা-তৃষ্া এবং 
উত্তাপেব কষ্ট সহা করে জয়দ্রধ অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়লেন। তখন 
তার শরীরেব নাড়ীভূ'ড়িও দেখা যাচ্ছিল। এভাবে তিনি মহাদেবের 
তিপস্তা করতে লাগলেন। মহাদেব তখন তক্তকে কুপা কবলেন, 

এবং স্বপ্নে জছুদ্রথকে দর্শন দিয়ে তাকে বললেন--জয়দ্রথ তুমি 
কি চাও? বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। 

জয়দ্রথ তখন ইন্দ্রিয় সংঘম করে কৃতাগ্ুলি হয়ে বললেন, আমি 
যেন যুদ্ধে একাকী কেবল রথের দ্বারা প্রবল পরাক্রাস্ত সমস্ত 
পাগ্ডবদের অগ্রগতি বোধ করতে পারি। মহাদেব তখন বললেন, 

তুমি কুন্তী পুত্র অজু ব্যতীত অপর চাব্জন পাঁগুবদের একদিন 
যুদ্ধে অগ্রগতি বোধ কবতে পাববে। জয়রথ তাই হোক বলে জেগে 
উঠলেন। দেই বর বলে ও দিব্য অস্ত্র দ্বারা জয়রথ একাঁকীই 
পাগুবদের প্রতিবৌধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 

এই ভাবে জয়দ্রধ পাগুব যোদ্ধা ও সৈশ্যদের অগ্রগতি বোধ 
করলেন, তিনিই সেদিন কৌববদের যুদ্ধের ভার নিয়েছিলেন। 
কৌরব সৈল্ারা যুধিষ্িররা যেদিকে ছিল, সেদিকে ধাবিত হলো । 
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উপরোক্ত ঘটনা হতে এটাই উপলদ্ধি কর! যাঁয় যে দৈব আঁশীর্বাদে 
জয়দ্রথ পাগুবদের গতি রোধ করে অভিমন্ত্যুকে একাকী বুদ্ধ করতে 
বাধ্য কবেছিলেন। 

প্রবিস্তাথা্জ্নিঃ সেনা সত্যসন্বো৷ ছুরাসদঃ। 
ব্যক্ষোভয়ত তেজন্বী মকরঃ সাঁগরং যথা ॥ (ব্রোঃ) ৪81২ 

-_সত্যগ্রতিজ্ঞ ও তেজন্বী অভিমন্থ্য সৈম্তদের মধ্যে প্রবেশ 
করে তাদের এমন ভাবে বিদ্ষু্ধ করে তুললেন যেন মকর সাগরকে 

বিক্ধু্ধ করছে। 
কৌরব সৈন্যদের এইভাবে আক্রমণ রত স্মত্রাপুত্র অভিমন্থ্যকে 

কৌরব সৈন্তদের প্রধান প্রধান মহারথী বীররা এক জঙ্গে আক্রমণ 
করলেন। তাঁদের সঙ্গে অভিমন্ত্যু ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
যদিও শত্রুরা অভিমন্তাকে চারদিকে ঘিরে ফেলেছেন, তবু তিনি 

বৃঘসেনের সারথিকে আহত করে তার ধন্পুটিকে ছেদন করলেন। তখন 
বৃধসেন অভিমন্থ্যর অশ্বদের আঘাত করলে তার অশ্বর1 বাঁধুবেগে 
পলায়ন করল এই ভাবে তিনি বনুদুরে চলে গেলেন। 

অভিমন্থ্ার পরাক্রম অচিস্তনীয় ছিল। সমান ভাবে উদীপ্ত 
তেজে আনি বর্ণপুত্র বৃষসেনকে নিহত করলেন। বৃষসেনের 
মৃত্যুতে কর্ণ রাগে অন্ধ হয়ে অভিমন্থ্যুর সঙ্গে যুঝতে গেলেন এবং 

যত বাণ ক্ষেপণ করতে থাকেন অনি নন্দন সে সব কেটে খান খান 
করে দিলেন এবং প্রত্যুত্তরে কর্ণের কবচ কেটে দিলে তার বাণ 
কর্ণের শরীর বিদ্ধ করল, তাঁতে কর্ণ মৃদ্ছিত হয়ে পড়লেন। সারথি 
রথ ফিরিয়ে কর্ণকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে গেল। 

অভিমন্ত্যুকে নিকটে আঁসতে দেখে বসাঁতি অত্যন্ত দ্রুত উপস্থিত 
_ হযে যুদ্ধের জন্য তব সম্মুখীন হলেন। বসাতি অভিমন্থ্াকে বললেন। 

তুমি আজ জীবিতাবস্থায় আমার নিকট হতে মুক্তি পাবে না) তখন 

অভিসুন্ত্য একটি বাঁণ বসাতীর বক্ষে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে তিনি: 

প্রাণহীন হয়ে ধরাশায়ী হন। 
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বসাতিকে নিহত দেখে ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠগণ অভিমন্থ্যকে বধ 
করবার জন্ তীকে চারদিকে ঘিরে ফেললেন । এই সময় অভিমন্থ্যর 

সঙ্গে তাদের ধোবতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। অভিমন্থ্য ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের 
ধনু, বাণ, শরীর, হার ও কুগুলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করলেন। এই 

ভাবে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের অলঙ্কারে শোভিত হস্ত সমূহ রণ 

ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখা! গেল। কেবল হাত নয় অভিমন্থ্য 
বছ ক্ষত্রিয় হুপতিকে তাদের রথ, অশ্ব, হাঁতী সহ নিহত করে রণক্ষেত্র 

আচ্ছাদিত করেছিলেন । 

দিশো বিচরতত্তত্ত সর্বাশ্চ প্রদিশস্তথ। | 

বণেইভিমন্তোঃ কুদ্বন্ত বপমন্তবধীয়ত ॥ ( দ্রোঃ) 981১৯ 
--সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নানা দিকে বিচরণকারী ক্রুদ্ধ অভিমন্থ্যর ৰপ 
তখন অদৃষ্ঠ হয়ে গেল। 

তং তদা নাঁশকৎ কশ্চিচ্ুর্ভ্যামভিবীক্ষিতুম্। 

আদদানং শবৈর্োধান্ মধ্যে সূরধ্যমিব স্থিতম্ ॥ (দ্রোই) 8৪২১ 

"-অভিমন্থ্য যখন বানের দ্বারা যোদ্ধাদের প্রাণ নাশ করছিলেন এবং 

ব্াহের মধ্যে ্র্ধেব মত অবস্থান করেছিলেন, সেই স্ময় কোন 
বীরই চোখ তুলে তাঁকে দেখবারই সাহস করলেন না । | 

উপরোক্ত বর্ণনা হতে বীর বালক অভিমন্থ্যুর শৌর্ষের প্রমাণ 
পাঁওযা বায। তিনি বীর পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। 

এইভাবে অভিমন্ত্যু সত্যশ্রবা, বছু ক্ষত্রিয়, মত্ররাঙ্জ শল্যের 
বীরপুত্র রুঝ্সরথ এবং তার মিত্রগণ ও শত শত রাজকুমারকে সংহার 
করলেন। কক্পরথ অভিমন্ত্কে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে 

চেয়েছিলেন। কিন্ত তিনিই অভিমন্থ্যর হাঁতে নিহত হন্। এবং 
ছুর্ধোধন ও অভিমন্থ্যর নিকট পরাজিত হলেন। 

সপ্রয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন__ 
তয়োঃ ক্ষণমিবাপূর্ণ* সংগ্রাম সমপছ্াত । 

অথাভবৎ তে বিমুখঃ পুত্রঃ শরশতাহতঃ ॥ (দ্রোঃ) ৪৫1৩০ 
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-_-তখন এদের উভয়ের মধ্যে ্ষণকাল পর্যন্ত অসামগ্রিক ভাবে যুদ্ধ 
চলল্। তার মধ্যেই আপনাব পুত্র ছুর্ধোধন শত শত বাণে আহত 
হয়ে যুদ্ধে বিমুখ হলেন । 

হূর্যোধন যখন পলায়ন করলেন, তখন শত শত রাজপুত্র নিহত 
হল। ( ছুর্যোধনে চ বিমুখে রাজপুত্রশত হতে । ) ভয়ে কৌরব সৈন্য 

পলায়ন কবতে লাগল । শত্রুকে জয় কববাব তাঁদেব কোন উৎসাহই 
ছিল না । তার! যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধুদের পরিত্যাগ করে অশ্ব ও হত্তরীর 
উপর আরোহণ করে পলায়ন করতে লাগল। এদের সকলকে পলায়ন 

করতে দেখে দ্রোণাচার্ধ, অশ্বখামা, বৃহদ্বল, কৃপাচার্ধ, হুর্ধোধন, কর্ণ, 

কৃতবর্ম। ও শকুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্থাকে আক্রমণ করলেন। 
কিন্ত অভিমন্থ্য এদের সকলকেই প্রায় তাড়িযে দিলেন। 

এই সময় ছুর্ধোধনের পুত্র লক্ষণ স্পর্। করে অভিমন্ত্যুর সম্মুখে 
যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন। পুত্রকে রক্ষা কববার জন্তা পিতা 

ছুর্যোধন ও তার সঙ্গে অন্যান্য মহাঁরধীরা প্রত্যাবর্তন করলেন। 

তং তেহভিযিবিচূর্বাপৈর্সেথা গির্লিমিবান্থুভিঃ | 
স তু তান্ প্রমমাথৈকো৷ বি্ষব্থাতো যুখানুদান॥ (ভ্রে।:) ৪৬।১০ 

মেঘ যেমন কোন পর্বতকে নিজের বারি ধারায় সিঞ্চিত 

করে থাকে, তেমনি তাঁরা মহারঘী অভিমন্থ্যর উপব বাণ সমূহ 

বর্ষণ করতে লাগলেন। যেমন বাধু মেঘকে উড়িয়ে দেয়, তেমনি 

ভাবে একাকী অভিমন্তু নব বীরকে মথিত করে ফেললেন। 

কানীদাসী মহাভারতে ছুর্যোধন তনয় লক্ষ্মণ অভিমন্থ্যর সঙ্গে 

যুদ্ধ করতে আসলে স্লেহভরে তিনি বলেন 

হিতধাক্য কহি শুন ভাই রে লক্ষণ ॥ 

বাপের দুলাল তুই বড প্রিধতর ৷ 
না করিহ রণ ভাই মোঁর বাক্য ধব ॥ 
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মোর সঙ্গে রণে তোর অবশ্য মরণ ॥ 

সমন্বরি সমর চলি যাহ নিজ ঘরে ॥ 

তোমারে বধিলে কোন্ সিদ্ধ হবে কাজ । 

ববঞ্চ হবেন কষ্ট শুনি ধর্মরাজ ॥ 
পড়িলে আমার ঠাই আজি রক্ষা নাই। 
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণেব বড়াই ॥ 
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর । (দ্রোঃ) 

তিনি আরও বললেন কর্ণ ও শকুনির মাথা তিনি কেটে ফেলবেন । 

লক্ষ্মণ শত্র পুত্র হলেও অভিমন্ধ্যুব লক্ষ্মণেব প্রতি সেই বিদ্বেষ ভাবেব 
সম্পূর্ণ অভাঁব। কারণ বার বার তীঁকে যুদ্ধক্ষেত্র পবিত্যাগ করতে 
অন্নবোধ কবেছেন। বীর যোদ্ধা অভিমন্থ্যুব অস্তরেও যে কোমলতা 

ছিল, তা লক্ষণের প্রতি তার উক্তি হতে উপলদ্ধি করা যায়। 
কিন্ত অভিমন্থ্যব এ দৃপ্ত কথা শুনে লক্ষ্ণ-তাঁকে তীর বড়াই 

ছাডতে বলে অভিমন্থ্যকে যুদ্ধে আহ্বান কবলেন। 

সকলে কাটি পড়ে লক্ষণের মাথ। ॥ 
দেখি ছুর্যোধন হৈল শোকে অচেতন। (প্রো) 

বেদব্যাসের মহাভারতে লক্ষমণেব আক্রমণে আঘাত পেয়েও অভিমন্ু 

তাঁকে বললেন, এই জগৎকে তুমি ভলি কবে দেখে নাও। এখন 
শীঘ্রই ভুমি নিহত হবে। এই বান্ধবদের সামনে তোমাঁকে আমি 
যমালয়ে পাঠাচ্ছি। এই কথা বলেই অভিমন্থ্য একটি ভল্ল দ্বারা 

লক্ষণেব মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কৰে দিলেন। লল্ষ্পণ নিহত হলে 
চারদিকে সকলে হাহাকার কবছিল। পুত্র শৌকাতুর ছূর্ধোধন তখন 
বললেন এই অভিমন্্যুকে সংহাব কর। 

কাশীদাসী মহাভারতে পুত্র শোকে দূর্যোধন হাহাঁকাব করতে 
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লাগলেন। এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই গদা হাতে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ 
নিতে এগিয়ে এলেন__ 

আজূর্নি বলিল আব কারে নাহি চাই। 

পাগুবংশ শক্ত ছৃষ্ট তার লাগ পাই ॥ 
তুমি ছুঃখ দিলে পিতা আদি পঞ্চভরনে। 

কপটে পাশায় জিনি পাঠাঈলে বনে ॥ 

মৌরা বনবাসী তব সব অধিকাব। 
এত অবিচাব বিধি কত সবে আব ॥ (দ্রোঃ) 

তিনি আরও বললেন-» 

না করিহ অবহেল! বলি শিশু মোবে। 

ফিরিয়! যাইবে সাধ ন1 কর অন্তরে ॥ 
এত বলি বাণ এডে পুবিয়! সন্ধান। 
হাতের গদায় মাবে তীক্ষ দশ নাঁণ ॥ 

বাঁণাঘাতে হুর্ষোধন ব্যথিত অন্তব। 

বেগে পলাইয়! যায় ত্যজিয়া সমর ॥ (দ্রোঃ) 

ব্দব্যাসের মহাভাবতে--- 

তং তু দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ভ্রৌপিশ্চ স বৃহদলঃ। 

কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ ঘড়বথা পধ্যবারয়ন ॥ (দ্রোঃ) ৪৭৪ 

-"তখন দ্রোণাঁচার্য, কৃপাচার্ষ, কর্ণ, অশ্বখানা, বৃহদ্ধল ও কৃতবর্ম! 

এই ছয় মহাবধী অভিমন্থ্যকে ঘিরে ফেললেন । 
তা দেখে অজি তীঁদের সকলকে বিদ্ধ করে রণবিমুখ করে 

দিলেন। তাবপর কুদ্ধ হয়ে জয়দ্রথের বিশাল সৈন্তের দিকে অগ্রসর 

হলেন। তখন কলিঙ্গ সৈন্যরা, নিষাঁদগণ ও পরাক্রমশালী ক্রাথপুক্র 

_ এব! সকলে কৰ্চ ধাবণ করে গজ সৈন্য ছারা অভিমন্ত্যর পথ রোধ 
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করলেন। তখন ঘোবতর যুদ্ধ আরম্ভ হল) অভিমন্তু বাঁয়ু যেমন 

আকাশে শত শত মেঘ মগ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় তেমনি গজ 

সৈহাদেব নষ্ট করলেন । (যথা বাযুগিতাঁগতি জলদান শত শোহম্বরে 1) 
তখন ক্রাথ অভিমন্থ্যব উপব বাণ বর্ষণ আঁবন্ত কবলেন। এই সমযে 
দ্রোণ প্রভৃতি মহারঘীর! পুনবায় ফিরে আসলেন । তাঁরা সকলে 

অভিমন্ত্রুকে আক্রমণ করলেন। অর্ভ্ন শবাথাতে সকলকে 'বিরত 

করে ক্রাথপুত্রকে অধিক গীভিত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি 

ক্রাথপুত্রর ছুই বান্ছ, মুকুট মণ্ডিত মস্তক, ছত্র ও সাঁবথি সহ রথ এবং 
'অস্বদের বধপ্করে ভূপাতিত করলেন। সেই বীব ক্রাথপুত্র নিহত হলে 
-পর সব বীর সৈনার! পলায়ন করল। 

অভিমন্ত্ার শবাহত হয়ে কর্ণ ড্রোণকে বলেছেন, রণৃস্থলে থাক 
আমার কর্তৃবা, শুধু এই কারণে অভিমন্থা দ্বার৷ নিপীড়িত হয়েও আমি 
ভে পালাইনি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা ক্ষত্রিয়েব ধর্ম। 

দ্রোণ হেসে বললেন, অভিমন্গযুর কবচ অভেগ্ভ। আমিই তাঁর 
পিতাকে কব্চ ধারণ প্রণালী শিথিয়েছিলাম| অভিমন্থ্য নিশ্চয় 
সেই সব বিধি জানে) দ্রোণ বুঝেছিলেন যে ধর্ম ও ন্যায় যুদ্ধে 
অভিমন্থা অপরাজেয় । তাই দ্রোণ বললেন, কর্ণ, ষ্দি পার তাঁর 

ধন্নু ছিন্ন কর। অশ্ব সাবি বিনষ্ট কর। তাঁরপব পশ্চাৎ হতে তাকে 
আক্রমণ কর। যদি বধ করতে চাও, তবে তাকে রথহীন ও ধন্থৃহীন 
কর। 

কাশীদাসী মহাভারতে ছুর্যোধনের অভিযোগে কষ্ট হয়ে দ্রোণাচার্য 

প্রত্যুত্তবে ছর্যোধনকে অভিযুক্ত করে বললেন যে তিনি প্রাণপণে 

ছুধোধনের কাজ করছেন, কিন্তু অভিমন্থ্ুকে জয় কববাঁর মত কোন 

বীর নাই। তার ভয়ে স্বঘং ছূর্যোধন পালিয়ে এসেছেন। কর্ণ ধাব 
সঙ্গে যুদ্ধে পারল না! অতএব তাকে জয় করবার কে আছে? যত 

বড বড় বীর ছিলেন সকলে লজ্জায় ও বিষাদে নত সস্তুকে অবস্থান 
করছিলেন। তখন গুক ভ্রোণ বললেন-_ 
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্তায় যুদ্ধে অভিমন্থ্য জিনিতে যে পারে। 
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥ 

ভাগিনেয় কৃষ্ণের সে অজুরনের সত । 
দেখিলে সাক্ষাতে যাব সমর অদ্ভুত ॥ 
তাহাকে নারিব স্তায় যুদ্ধে কদাচন। 
কহি্থু জানিহ মম ব্বরূপ বচন ॥ (দ্রঃ) 

ছুর্যোধন বলে-_সপ্ত রী এক কালে কব গিয়া বণ ॥ 
এতেক শুনিয়া গুক বিবস বদন। 

এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন ॥ 

কৃপাচার্ধ্য বলে ইহা। অদ্ভুত কথন। 
কিমত প্রকারে ইহা হয ছুর্যৌধন ॥ 

ত্রোণাঁচার্ষের নীতি বাক্য ছুর্যোধন্র হৃদয় স্পর্শ করল না। 

তিনি বললেন, যদি কবা না হয তবে আপনি সকলকে বধ করবে। 
শত্রুকে বধ করবার কোন বিধি বা নিয়ম নাই। এ শিশু শমনের 

মত সর্বনাশ কবে বেড়াচ্ছে-- 

এক কালে অভিমন্ত্য বেড় সগ্তরথী। (দ্রঃ) 

সপ্তব্ধী কে কে-_ 

ছুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, দ্রোণ কৃপা, অশ্বথামী-- 

আমি যাইব তোম। সবার পশ্চাঁৎ। 

এত শুনি কৃপাঁচাধ্য নিশ্বাস ছাড়িল। 

ছুনতি রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল ॥ 
আম] সবাঁকীব ইথে কি করে বিলাপে। 

মরিবেক ছৃর্যোধন এই মহাপাঁপে ॥ 

কপট পাশা কুকন্গেত্র যুদ্ধের কাঁবণ এবং কপট যুদ্ধ নীতি ঘটালে। 

ছুর্যোধনের মরণ । 
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বেরব্যাসের মহাভারতে ছয় মহাব্থী একত্রে অভিমন্থ্যকে আক্রমণ 
করলে, অভিমন্ত্য সমস্ত বিষ্তায় প্রবীণ সেই সব মহাধনূর্ধবদেব নিজেব' 
বাণেব দ্বাব! যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্তব্ধ করে দ্রিলেন। তিনি দ্রোণকে পঞ্চাশ, 

বৃহদ্লকে বিশ, কৃতবর্মীকে আশী, কৃপাচার্যকে বাট এবং অশ্বথামাকে- 
দশটি বাণ ছারা আহত করলেন। কর্ণের কানে গীতবর্ণ ও তীক্ষধাঁৰ 

একটি উত্তম বাণের দ্বার! প্রচণ্ড আঘাত কবলেন। কৃপাচার্ষের 
চারটি অশ্ব ও তাঁর ছুই পার্শ্ব রক্ষককে ভূপাতিত করে তাঁর বুকে দশটি 
বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। 

অভিমন্থ্য ধৃতরাষট্র পুত্রদেব সামনেই বীর বুন্বারকে নিহত করেন? 

তিনি অগ্থথামাকেও তীক্ষ বাণ দ্বারা বিদ্ধ কবেন। অশ্বখামাও তীক্ষঃ 
ও ভয়ঙ্কর যাটটি বাণেব দ্বারা অভিমন্্যুকে বিদ্ধ কবলেন। বাণ বিদ্ধ 
কবেও তিনি, মৈনাক পর্বতেৰ ন্যায় অভিমন্থ্যকে কম্পিত কবতে 

পাঁবলেন না। (উঠ্রৈর্নাকম্পয়দ্ বিদ্ধা মৈনাকজিব পর্বতম্।) 
অভিমন্ত্য তিয়াত্ববটি বাঁণেব দ্বার প্রত্যাধাত করলেন। তখন' 

দ্রোণাচার্য অভিমন্ত্যর উপর একশত বাণ বর্ষণ কবলেন। সেই সাঙ্গ 
অশ্বথামাও নিজ পিতাকে বক্ষা কববার জন্য অভিমন্ত্যুর উপব আটটি 

বাণ নিক্ষেপ কবেন। তাবপর কর্ণ বাইশ, কৃতবর্গা বিশ, বৃহদ্বল 

পঞ্চাশ ও কৃপাচর্য অভিমন্তুকে দশটি ভল্প প্রহার কবলেন। অভিমন্থ্য 
তাঁদের সকলকেই দশটি দশটি করে বাঁণ বিদ্ধ কবলেন। 

তাঁরপৰ কোশলবাজ বৃহদল একটি বাণের দ্বারা অভিমন্থ্যব বক্ষে 
আঘাত করলেন। অভিমন্ত্য বৃহদ্বলের চারটি অশ্ব ও ধ্বজ, ধন্তু ও 

সাবথিকে নিহত করে ভূপাতিত করলেন। এবং একটি বাণ বাজপুত্র 
বৃহছলেব বক্ষে বিদ্ধ করলেন। ইহাতে তিনি ভূতলে পতিত হলেন। 
এবপব অভিমন্ত্য দশহাজাব ৃপতিকে সংহার কবলেন। 

তথা বৃহদ্বলং হত্বা! সৌভদ্রো ব্যচবদ্ বণে। 

ব্যইনতয়ন্মহেধাসো৷ যোধাংস্তব শরাগ্ৃভিঃ ॥ (ভ্রোঃ) ৪৭২৪ 
--এই ভাবে স্ুুভদ্রানন্দন বৃহদ্বলকে বধ কবে যোদ্ধাদের উপব 
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নিজের বাণ বগী জলবর্ষণ করতে করভে তাঁদের স্তব্ধ কবে ছিয়ে 

রণাঙ্গনে বিচরণ করতে লাগলেন । 

বালক অভিমন্তার ভয়ঙ্কর এই একক সংগ্রাম বার্থ ই প্রশংসনীয়! 
অতঃপর অভিমন্থ্যর সন্ধে কর্ণব প্রচণ্ড যুদ্ধ নুরু হয়। অভিমন্থ্য 

বাণাঘাতে কর্ণকে ক্ষত বিক্ষত করে তীর শবীবে রক্তধারা বইয়ে 

দিলেন। তারপর অভিমন্থ্য কর্ণেব ছয়জন বীর মন্ত্রীকে তাদের অশ্ব, 
সাঁবথি, রথ এবং ধ্বজসহ নিহত করলেন, এবং একই সময় কৌন 

প্রকাৰ বিচলিত না৷ হয়েই দশ দশটি বাণের দ্বারা অন্য মহাঁধনুর্যর 
বীরদেব আহত করে ফেললেন। তখন সকলের কাছে এট! এক 

অদ্ভুত কান্ত বলেই মনে হচ্ছিল। এইভাবে অভিমন্ত্রা মগধবাঁজ 
শল্যব পুত্র অশ্বকেতুকেও ছয়টি বাণেৰ ছাবা৷ অশ্ব ও সারথিসহ বথ 

হতে ভূপাঁতিত করেন। তাঁরপব মাতিকাবতক দেশে অধিপতি 
ভোছকে বধ করেন। 

অতঃপর ছুঃশাসনপুত্র চারটি বাঁণেব ছারা অভিমন্থ্যর অশ্বদের 
সারথি ও অভিমন্থ্কে আহত কবে? এটা দেখে মভিমন্থ্য ক্রুদ্ধ হয়ে 
সাতটি বাণে ছুঃশীসনপুত্রকে বিদ্ধ করে বললেন 

তোব বাপ কাঁপুরুষের স্াঁয় যুদ্ধ ত্যাগ কৰে পালিয়েছে। 
সৌভাগ্যের কথা এই ষে তুই যুদ্ধ কবতে জানিস। কিন্তু এখন 
তুই আর প্রাণ নিয়ে ষেতে পারবি না। এই কথা বলে অভিমন্থ্য 
একটি নারাঁচ ছুঃশীসনেৰ পুত্রেব উপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অগ্বথামা 
ভিন বাঁণে তা! মধ্যভাগে ছিন্ন কবলেন। তখন আর্জ্ণনি অশ্বথামার 

ধ্বজ ছিন্ন করে শল্যকে তিনটি বাঁণে বিদ্ধ করলেন। এই সময় 
শল্য নয়টি বাণে অভিমন্থ্যকে আহত কববেন। এই সময় 
অভিমন্ধ্য শল্যের ধ্বজ ছিন্ন করে ভীব ছুই পার্বরু্ষককে বধ করলেন। 
তখন শল্য পালিয়ে অন্ত রথে আবৌহণ করলেন। তারপর অভিমন্ধ্য 

ক্রয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, স্ুর্চা ও বূর্যভাঁদ--এই পাঁচজন বীরকে 

ব্ধ করে শকুনিকে আহত করলেন । 
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শকুনি তখন ছুর্যোধনকে বললেন, এই অভিমন্্যু আমাদের এক 
একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অন্তর প্রহাব করবাৰ পূর্বেই আমরা সকলে' 
মিলে তাকে বধ করব। 

তারপব কর্ণ ড্রোণাচার্ধকে জিজ্ঞেস কবলেন, অভিমন্ধ্যু আমাদের 
সকলকে বিনাঁশ কববার চেষ্টা করছে। সুতরাং তার পূর্বেই আমরা 
ঘাতে তাকে বধ করতে পারি, তার উপায় বলুন। 

দ্রোণাচর্য বললেন, এই কুমাব অভিমন্ত্যব মধ্যে কোথায় 
হূর্বলতা বা ছিদ্র আছে? চারদিকে বণাঙ্গনৈ বিচবণকারী এই 
অভিমন্থ্যব যদি কোথাও কোন ছিদ্র দেখতে পাঁও, তাৰ 
অনুসন্ধান কব। 

এর যুদ্ধের ক্ষিপ্রতা লক্ষণীয়, এত দ্রুত শরাঘাত কবছে যে রথে 
বিচরণকারী তার ধন্থু কেবল মগ্ুলাকাবেই লক্ষিত হচ্ছে। যদ্দিও 
অভিমন্ত্যু বাণের দ্বারা আমার প্রাণকে অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে, তথাপি 

প্রহ্য়তি মাং ভূয়ং সৌভদ্রঃ পরবীবহ।। 
অতি মাং নন্দয়ত্যেষ সৌভদ্রো বিচবন্ বণে ॥ (ভ্রোঃ) ৪৮২২ 

--বাঁরংবার সে আমার হর্ষ বর্ধনই করছে। বণীঙ্গনে বিচরণকাবী 
এই স্মৃতদ্রানন্দন আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করছে। 

অত্যন্ত তুদ্ধ মহারথীরাও তার ছিত্র দেখতে পারছে না, সে অতি 
ক্রুত হস্ত চালনা! করতে করতে নিজের মহাবাণের দ্বার! চারদিক ব্যাপ্ত 
কবেছে। যুদ্ধে আমি গাণ্তীবধারী অর্ভূুন ও এই অভিমন্থ্যব মধ্যে 

কোন পার্থকাই দেখতে পাঁচ্ছি না। (ন বিশেষ গ্রপশ্ঠামি রণে 
গাণ্তীব ধন্বনঃ।) 

অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহবণং কুক। 
সধন্গ্ধো ন শক্যোহযমপি জেতুং স্ুরান্ুবৈঃ ॥ (ড্রোঃ) ৪৮৩০ 

--( অভিমন্থ্যকে ) যুদ্ধ হতে বিমুখ কবে দিয়ে পৰে এর উপব 
প্রহার কব। এর হাতে যদি ধনু থাকে, তবে সে সমস্ত দেবতা ও 
অস্থুরদেরও জয করতে পারে। 



১৪২ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

দ্রো্থাচার্যের মত অভিজ্ঞ দক্ষ শন্ত্রবিদের মুখে অভিমন্ত্যর এই 
প্রশংসা বীর পুত্র অভিমন্ধ্যব জেষ্ঠ সম্মান । 

দ্রোণের এই কথা শুনে কর্ণ অভিমন্ত্যর ধনু ছেদন করলেন । 

কৃতবর্মা তার অশ্বদেব বিনাশ কবলেন এবং কৃপাঁচার্য ভার ছুই 

পার্খবরক্ষককে বধ কবলেন। অন্যান্ত মহাবহীবা অভিমন্ত্যর ধনু ছিন্ন 

হওয়ায় তার উপর বাণ বর্ধণ করতে লাগল। এই ছয় মহাব্থী বথহীন 
এই বালকের উপর বাণ বর্ষণ কবে তাকে আবৃত কবে ফেললেন। 

ধন্ধু ছিন্ন হলে, বথ নষ্ট হলে অভিমন্ধ্য ঢাল ও তরবারি হাতে নিয়ে 

লাফিয়ে পড়লেন। তখন প্রতিপক্ষের মহারঘীবা অভিমন্তাকে 

বাণবিদ্ধ করলেন। 

সেই সময় দ্রোণ একটি বাণেব দ্বাবা অভিমন্থ্যব তরবারিটি 
ছেদন করলেন । কর্ণ তীক্ষ বাণেব দ্বারা ভাব ঢালটি খণ্ড খণ্ড 
করে দিলেন। 

ঢাল ও তরবারি হতে বঞ্চিত হয়ে অভিমন্ত্া একটি চক্র হাতে 
নিষে ক্ুদ্ধ হযে দ্রোণীচার্ধেব দিকে ধাবিত হলেন। 

বণেহভিমন্থাঃ ্ষণমাস রৌন্দরঃ 
স বাস্থদেবান্কৃতিং প্রকুর্বন্ ॥ (দ্রোঃ) ৪৮1৪০ 

--সেই বণীঙ্গনে অভিমন্ত্রা চক্রহাতে ভগবান কৃষ্ণের বা 

'বাস্ুদেবেব অন্থুকরণ কবতে করতে ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কব 
হয়ে উঠলেন। 

অভিমন্থার চক্র দেখে স্মস্ত মহারহীরা উদ্বিগ্ন হযে একযোগে 

এ চক্রকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। তখন ম্হারী অভিমত 

এক বিশাল গদ। হাতে নিলেন। গদ। হাতে নিয়ে তিনি অশ্বখামাব 

দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বথামা ভয়ে তাব রথেব আসন হতে 

তিন পা পিছিয়ে গেলেন। সেই গদার আঘাতে অশ্বথামাব চাঁবটি 

অথ ও ছুই পার্খবরক্ষককে বধ করেন। তারপর তিনি সুবলপুত্র 
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কালিকেয়কে গদাঘাতে ভূপাতিত করেন এবং তার অন্থুগামী 
সাতাত্তর জন গান্ধার যৌদ্ধাকেও বধ করলেন। তারপব দশজন 

'বদাতিকে নিহত করলেন। কেকয় দেশেব সাত রথী ও দশটি 
হাতীকে বধ করে দুঃশাসনপুত্রের অশ্বদের সহ বথকে গদাঘাতে চূর্ণ 
বিচুর্ণ করে ফেললেন। 

তখন দুঃশাসনপুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে গদা নিয়ে অভিমন্ত্যব দিকে 

ধাবিত হয়ে বললেন-_দীডাও, দাভাও, উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব 

গদাযুদ্ধ সবক হল। উভয়েই পরস্পর পরম্পবকে আঘাত কবে 
ভূপতিত হল। তাঁবপর ছুঃশাসনপুত্র প্রথমে উঠে অভিমন্থ্যর মত্তকেব 

উপব গদার প্রচণ্ড আঘাঁত করলেন। গর্দীর এই আঘাতে অভিমন্ত্য 
অচেতন অবস্থায় ভূভলে পতিত হলেন। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বু 
যোদ্ধা মিলিত হয়ে একা! অভিমন্থ্যকে বধ করেছিলেন। (এবং 

বিনিহতে| রাজনেকো! বহুভিরাহবে। ) 

ক্ষোভযিত্ব। চমুকং সর্বাং নলিনীমিব কুস্ততেবঃ। 
অশোভত হতো বীবে! ব্যাধৈর্বনগজে। যথা ॥ (দ্রঃ) ৪৯1১৫ 

_হাতী যেমন কোন সরোবরকে মথিত করে, তেমনি সৈহ্যা- 
বাহিনীকে ক্ষুব্ধ কবে ব্যাধগণ দ্বাবা বন্য হাতীব মৃত্যুব স্যাঁয় মৃত্যুবরণ 
করে ধীরে অভিমন্থা সেখানে অদ্ভুত শোভা পেতে লাগলেন। 

বালক বীৰ অভিমন্থ্যর কুকক্ষেত্র যুদ্ধে সংগ্রাম এক আশ্চর্য 
অভূতপূর্ব বীরত্বের নিদর্শন। একজনেব সঙ্গে ছয় মহাবধীব বয়োঃবৃদ্ 
কতশত যোদ্ধা একত্রে সংগ্রাম করে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। 
সর্বাঙ্গে সজীরুর কীটার মত তীরবিদ্ধ অবস্থা একেব পৰ অন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন ধরণেব অস্ত্র দিয়ে অভিমন্থ্য কৌরব বহী মহাঁবহী ও সৈম্াদেব 
ধবাশায়ী করেছিলেন। ন্যায় যুদ্ধে কেহই তাকে পরাস্ত কবতে 
পারতো না। একজনেব বিকদ্ধে ছয় মহাবীর সমবেত যুদ্ধ--অন্ায় 
যুদ্ধ। ছুর্যোধনের মনোবাঞ্থা পূর্ণ হলো । 



১৪৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত - 

কাশীদাঁসী মহাভারতে ভ্রোণের পরামর্শে 

ছয় রী এক কালে বরিষয়ে শর । 

একাকী সমরে শিশু হইল ফীকর ॥ 

গোবিন্দ গোবিন্দ বলি শরীর ত্যজিল ॥ 

সাধু সাঁধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ। (দ্রোঃ) 

কবি কাঈরাম দাস কিশোর অভিমন্থ্যর মৃত্যুর পূর্বে তার মুখে 

একটা! স্থুন্দব স্বগোক্তি দিয়ে কিশোর বীরেব শেষ মানসিক অবস্থার 
এক হুদয়গ্রাহী বর্ণনা! দিয়েছেন ₹_ 

বক্ষা কব জগন্নাথ বলে বার বাব ॥ 

অনাঁথেব নাথ ভুমি আপদ ভগ্রন। 

তোমা বিনা ত্রাণকর্তা নাহি কোন জন ॥ 

দেবেব দেবতা তুমি অখিলের গতি । 

কৃপা করি হৈলে তুমি পিতার সাবথি ॥ 
এই বড় মনে ছুঃখ রহিল আমাব। 
পুনরপি ন! দেখিন্থু চৰণ তোমাৰ ॥ 

না দেখিন্থু জ্যেষ্ঠতাত পিতাব বদন । 
আব নাহি দেখিলাম মাতার চবণ ॥ 

এত বলি পুনরপি লয়ে শরাসন | 
কবিল দারুণ যুদ্ধ ঘোব দরশন ॥ (দ্রোঃ) 

এই স্বগোক্তিব মধ্যে কিশোরের বেদনা কাতর মন মূর্ত হয়ে 
সুন্নররূপে ফুটে উঠেছে। 

সপ্তয় ধৃতবাস্ট্রেব নিকট অভিমন্থ্যর সম্বন্ধে বলেন £-- 

যে চ কৃঞ্চে গুণাঃ স্ফীতাঃ পাগ্ডবেষু চ যে গুণাঃ। 
অভিমন্তো কিলৈকস্থা দৃশস্তে গুণ সপ্য়ঃ | 



, ইন্্রজিং, অভিম্থ্য ও ঘটোতকচ ১৪৫ 

যুধিষ্িরস্ত বীর্ষেণ কৃষ্স্ত চরিতেন চ। 
কর্মভিভীমসেন্ত সদৃশৌ ভীমকর্মণঃ ॥ 
ধনপ্রয়ন্ত রূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ। 

-বিনয়াৎ সহদেবস্ সদূশো। নকুলস্য চ॥ (দ্রঃ) ৩৪।৮-১০ 
--কৃষ্ক ও পাগুবদের চরিত্রে যে সব গ্রণ স্ফীত, সেই সব গুণ 

অভিমন্থ্যতে বিষ্ভমান। যুধিষ্িরের নায় তিনি ধৈর্যশীল, কৃষ্ণের ন্যায় 
চরিত্র কর্মে ভীমকর্ম৷ ভীমসেনের মত, পে, বিক্রমে ও বিষ্ায় 
ধনপ্রয়েব মত বিনয়ে নকুল ও সহদেবের ম্যায়। যাদবকুল ও 

পাগ্তবকুলেব যাবতীয় গুণ তীব চবিত্রকে অলঙ্কৃত করেছিল। 

সপ্তয় অভিমন্থ্য সম্বন্ধে আরও বলেছিলেন, যদিও সেই চক্রবহকে 
ভেদ করা অত্যন্ত ছু্ধর কার্ধ ছিল, তথাপি বীর অভিমন্থ্য পিতা! 
অর্জনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুিষ্টিরের আজ্ঞায় সেই বৃহকে বাবংবাব 
ভেদ করেছিলেন। 

অভিমন্ধ্য এই ছুফ্ষব কাজ করে সহস্র সহশ্র বীরদেব বধ 

করেছিলেন এবং অবশেষে সাত বীরের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করতে করতে 
ছুঃশাসনের পুত্রের হস্তে নিহত হলেন। 

সঞ্জয়ের উক্তি হতে কিশোর অভিমন্ত্যু যে মহাবীর, সুদর্শন, 
বিদ্বান, চরিত্রবান ও বিনয়ী ছিলেন ত1 জানা যায়। 

পাগুবদেব হতভাঁগ্যবশতঃ মহাদেবের বরে সেদিন জয়দ্রথ অজেয় 

হযে চক্রব্যুহের দ্বার রক্ষা কবছিলেন। ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টছ্যন্ 
গ্রভৃতি বীরগণ বহু চেষ্টা করেও অভিমন্থ্যর সাহায্যার্ধে ব্যহর মধ্যে 

প্রবেশ করতে পাবলেন না । সেইজন্য অভিমন্ত্যকে এত বীবেব সঙ্গে 
এক যুদ্ধ কবে বীরের মত প্রাণ দিতে হল। 

অভিমন্থ্যর বৃত্যুকাঁলে তাব পুত্র পরীক্ষিত মাতৃগর্ভে ছিলেন। 
91850 বলেছেন--[06 000195 19 0001 ৪30. 09177, 

706 55560 0060 10855 ৮56 15256 ০6 ৪. ৮0০1, 

159119179 105016006) ৪00 10) 076 ৬6 00260 0810567 
১০ 



১৪৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

876. 00800 0৪. 07056 58৮66. ৪00. 05৪. অভিমন্থ্য বিতর 

প্রকৃতই অনুপ ৷ প্রকৃত বীর সব সময় ধীব স্থির। তীদেব মধ্যে 
প্রগলভের পাঁশবিকতা অতি বিরল এবং বিপদ কালে তারা অত্যন্ত 
কঠিন ও ছিধা শূন্য । 

অভিমন্থ্যর বুদ্ধতৎপরতা, হ্থৈর্য ও বীর্য তুলনাহীন। যদিও 
কুককুলের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগ্রণ যুগপৎ এই বীর যোদ্ধাকে আক্রমণ 
করেন, কিস্তু এক মুহুর্তের জন্যও তাঁর মনে ভয় স্থান পাঁয়নি। 

ক্ষিপ্র গতিতে তিনি যুদ্ধ করে বীরেব মৃত্যু বরণ করেন। 
অভিমন্থ্যর পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে কাশীদাসী মহাভারতে বল! হয়েছে 

যে যুধিটিরেব শোকে সাত্তবনা দিতে এসে ব্যাসদেব বলেছেন-- 
একদিন গর্গমুনি শিষ্যগণ সহ চন্দ্রলৌকে গেলেন। তখন চন্দ্র 

বোহিণীর সঙ্গে ক্রীডায় ব্যস্ত থাকায় গর্গ মুনিকে অভ্যর্থনা করেননি । 

তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দিলেন--. 
মন্য্যুলোকেতে গিয়৷ জন্মহ সত্বর। (ড্রোঃ) 

গর্গ মুনির শাপ শুনে চন্দ্র তীর সেবা করতে গিয়ে স্বীকার কবেন 

যে অন্থমনস্ক থাকায় মুনির যথাষথ পুজা! কর! হয়নি। 

অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর। 

যাইতে মন্ুস্তলোকে বড় লাগে ভর 
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা! কর মোরে। 

কত দিনে যুক্ত হয়ে আসি হেথাকারে ॥ 

তু হয়ে বলে তবে রা মুনিবর। 

অর্জুনের পুত্র হবে টি? উদরে। 

করিয়া বীরের কর্ম পড়িবে সমরে | 

সম্মুখ সংগ্রামে পভি ত্যন্জিবে জীবন। 

ষোড়শ বৎসর অন্তে পুনঃ আগমন ॥ 

এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদ্ররে। (দ্র?) 



ইন্ত্রজিৎ অতিমন্য ও ঘটোতকচ ১৪৭ 

ব্যাসদেব জানালেন এই জন্থই অভিমন্থ্য এত কিশোর বয়সে প্রাণ 
হারিয়েছেন। 

বস্তু বর্চা ইতি স্তাতঃ সৌমপুত্রঃ গ্রতাপবান্। 
সোইভিমন্থ্যর্বহৎকীতিবজুনিস্ত স্বুতোইভবৎ ॥ (আদি) 

৬৭১১২ 

--সোমপুত্র ব্চা পরজন্মে অনি পুত্র রূপে জম্ম গ্রহণ করেন। 
'তিনিই প্রখ্যাত কীত্ডিমান অভিমন্তু। 

কাশীদাসী মহাভারতে অভিমন্থ্য সম্বন্ধে কযেকটি বিশেষণ দেওয়া! 
হযেছে-. 

মহাধনূর্ধর বীর বাপের সমান। 

অর্্পনিরে দেখি কাল শমন সমান। (শকুনি বলেছেন। ) 

বাপের দোসব বীর য্মের সমান। 

বজ্তের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান ॥ (দ্রোণ বলেছেন।) 

মহাভারতে অভিমন্থ্যকে চক্রব্যুহ ভেদ করে একা সহস্র বীরের 
সত যুদ্ধ কবতে দেখা গেছে। মেঘনাদ অমিত শক্তিৰ পরিচয় 
রেখে গেছেন রাম লক্ষণের সঙ্গে বারংবার যুদ্ধের মাধ্যমে । 

একমাত্র প্রবল পরাক্রম ব্যতীত ইন্দ্রজিৎ ও অভিমন্থ্যর মধ্যে 
অন্য সাদৃষ্ঠ তেমন দেখা যায় না। ভীদেব মধ্যে অন্য একটি সাদৃণ্ত-- 
উভয়ে শত্রু কুকি অন্যায় ভাবে নিহত হয়েছেন। এইবপ 
অন্ঠায় ভাবে অভিমন্ত্য বা ইন্দ্রজিতকে যদি বধ করা না হোত-_ 
তবে কোন প্রকারেই বোধ হয় এই ছুই বীরকে পরাজিত ও নিহত 
করা ষন্তব হত না। 



১৪৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাঁভিরিত 

155 500] 15 96:02 086 00505 2) 0০01১6১-- 

77911515 10০66 1110 74459109০. এর উক্তিটি ঘটোৎকচেব 
চরিত্রে প্রযোজ্য । 

ইন্দ্রজিৎ ও অভিমন্তুর সঙ্গে ঘটোৎকচের সাদৃষ্ঠ এই যে সেও 
প্রথমোক্ত ছুই বীরের মত অনুগত পিতৃভক্ত সম্তান। রাক্ষসী পুত্র 
হলেও তার স্বভাব, আচার ব্যবহাব অমায়িক নত্র, ভদ্র। 

পঞ্চ পাগুবেব দ্বিতীয় পাগডব ভীম ও হিভিম্বা রাক্ষসীর পুত্র 

ঘটোৎ্কচ। ঘটোৎকচের আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে কৰি। 

বলেছেন-- 

গ্রজজ্ঞে রাক্ষমী পুত্রং ভীমসেনাম্মহীবলম্। 
বিবপাক্ষং মহাবজুং শঙ্কুকর্ণং বিভীষণম্॥ 

ভীমনাদং স্থৃতামৌষ্টং তীক্ষদট্রং মহাবলম্। 
মহেম্বাসং মহাবীধধ্যং মহাসত্ং মহাভূ্ম্॥ 
মহাজবং মহাকায়ং মহামায়মরিন্নীমমূ। 
দীর্ঘঘোণং মহোরম্কং বিকটোদ্বদ্ধপিপ্তিকম্ ॥ 
অমানুষং মানুষজং ভীমবেগং মহাবলম্। 
যঃ পিশাচানতীত্যান্তান্ বভূবাতীব রাক্ষসান্॥ 

(আঃ) ১৫৪1৩১-৩৪ 

_রাক্ষপী ও ভীমসেনের এই পুত্রের চক্ষু বিকট, মুখ বিশাল, কর্ণ 
শঙ্কুর সায় এবং দেখতে অতি ভয়ানক ছিল। তার ন্বর ভয়ানক 
ছিল, ওঞ্ঠ তা বর্ণ ও দাত তীক্ষ ছিল, সে শত্রু দমন মহাবলশালী 

মহাঁধনূর্ধর, মহাবীর্যসম্পন্ন, মহাবাছ, মহাবেগ, মহাশবীর ও মহামায়া 

বিশিষ্ট ছিল, তাঁৰ নাক ও বুক বিশাল ছিল। মানুষ হতে সেই 

অমানুষ ভীমবেগ ও মহাবল সম্পন্ন পুত্র জন্মাল। সে অন্তান্ত পিশাচ 

ও রাক্ষদদেৰ থেকে অধিক বলশালী হল। 

বয়সে বালক হলেও লোক চোখে যুবক হিসেবে দেখা গেল। সে 



ইন্্রজিৎ, অভিমন্থ্য ও ঘটোৎ্কচ ১৪৪ 

স্ব শাস্ত্রে পাব হযে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করল। কেশ শুন্ত 

মস্তক (ঘট অর্থ মস্তক, উৎকচ অর্থ কেশ শুন্ঠ ) বলে হিডিম্ব পুত্র 

নাম রেখেছিল ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ জন্ম লীঁভ কবেই পিতা 
মাতাকে প্রণাম কবল। 

ঘটোৎকচ অত্যন্ত অন্ুরক্ত হয়ে পাঁগুব ভাতাদের মেবা করত। 
এজন পাগ্ুববাঁও তাকে খুব ভালবাঁসত। সে সর্বদা তাদের আজ্ঞাধীন 

হয়ে থাকতো। 
সন্তান জন্মাবার পর হিড়িস্বা আপন সীন্ুসাবে নিজ অভিষ্ট 

স্থানে চলে গেল। তখন ঘটোৎকচ কুস্তী ও পাগুবদেব যথারীতি 
প্রণীম করে বলল-- 

কিং কঝোম্যহমার্্যাণাং নিঃশঙ্কং বদতানঘাঃ । 

তং ক্রবস্তং তৈমসেনিং কুস্তী বচনমত্রবীৎ ॥ (আঃ) ১৫৪৪২ 

_ভীমপুত্র কুত্তীদেবীকে বললে--আঁমি আপনাঁদের কি কাজ 

সাধন করব। আঁপনাব! ত| নিঃশঙ্ক চিত্তে বলুন । 

তখন কুস্তী বললেন, তুমি কুককুলে জন্মেছ। সাক্ষাৎ ভীমের 
তুল্য বলবান তৃমি। পঞ্চ পাগুবেব তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং হে পুক্র, 
তুমি পাগুবদের সাহা্য করবে। 

কুস্তীর কথা শুনে ঘটোঁৎকচ তীকে প্রণাম কৰে বললে-_ 

যথা হি বাবণো। লোক ইন্দ্রজিচ্চ মহাঁবলঃ। 
বন্মবীর্ধসমে। লোকে বিশিষ্টম্চীভবং হৃযু ॥ (আঃ) ১৫৪18৪ 

--বাঁবণ ও ইন্দ্রজিতেব যেমন শাবীরিক বল ছিল, এই মর্তলোকে 
আমারও তদ্রুপ । হয়ত তাদেব চেষেও বেশী হতে পারে। 

যখনই আমার প্রয়োজন হবে, স্মরণ মাত্রই আমি পিতৃবর্গেব 
সেবার জনা উপস্থিত হব--এই বলে ঘটোতকচ সকলেব নিকট বিদায় 

নিষে উত্তব দ্রকে চলে গ্েেল। 

বেদব্যাসেব মহাভারতে বল! হযেছে কর্ণের একাদ্বী শক্তির 
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আঘাত সহ করবাব জন্ই ইন্দ্র অন্তুপম বীর্ধশালী ঘটোৎকচকে সৃষ্টি 
করেছিলেন। 

ঘটোৎকচের ন্যায় একটি বাক্ষসের এইবপ বিনয় ও অমায়িক 
ব্যবহার হতে এটাই প্রতীযমান হয় যে ভীমকে বিবাহ করবার পূর্বে 
হিডিম্বা রাক্ষমী আত্ম পরিচয দিষে মাতা কুস্তীকে যে বলেছিল-- 

ন যাতৃধান্হং ত্বাধ্যে ন চাশ্মি রজনীচরী । 

কন্যা! রক্ষঃস্থ সাধ্যযম্লি রাজ্তি সালকটস্কটা ॥ (আঃ) ১৫৪1১১ 

-হে আর্য, আঙি স্বভাবে যাতুধানী বা নিশীচরী নই। আমি 
রাক্ষসকুলের সাধবী কন্যা, আমার নাম সালকটহ্কটা--এটা একটা? 
প্রকৃত তথ্য । 

হিড়িস্বার এই পরিচয় বোধ হয় সত্য। তাই ঘটোতকচের 
ব্যবহার সাধারণ রাক্ষসেব মৃত ছিল না । 

ঘটোৎকচ তাঁব গুকজনদেব বলেছিল ষে তাদের প্রয়োজনে তাকে 

স্মরণ করলেই সে তাদের নিকট হাজিব হবে। পাঁঙুপুত্র সহদেবের 
ঘটোৎকচের প্রয়োজন হল। কারণ যুধিষ্ঠির বাজনুয় যজ্ঞ করবেন 
স্থির হলে চার ভাইকে চারদিকে দিথ্িজয়ে ধাবার আদেশ যুধি্টির 
দিলেন। সহদেবকে দাক্ষিণাত্যেব ভার দেওয়! হলো। লঙ্কাধিপতি 
বিভীষণের নিকট কব দাবী করা প্রয়োজন। এ উদ্বেষ্ঠে তিনি 

ঘটোঁৎকচকে স্মরণ কবলেন। স্মরণ মাত্র ঘটোৎকচ এসে হাজির 

হলো। 

কাশীদাসী মহাভারতে ঘটোৎকচ কি ভাবে সহদেবের নিকট 

হাজির হলে। তার একট! মনোঁবম বর্ণন। পাওয়া যাষ-- 

»... ঘ্টোৎকচ মহাবীব হিডিম্বাতনয়। 

যজ্জের পাইয় বার্তা! সানন্দ হৃদয় ॥ 
হিভিম্বক বনেতে তাহার অধিকার । 

তিন লক্ষ বাক্ষস তাহার পরিবার ॥ 
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হয় হস্তী রথেতে করিষা আরোহণ । 

যজ্ঞ হেতু নানা রত্ব করিয়। সাজন ॥ 

নানা বাছ্ে উপনীত যজ্ঞের সদন। 

অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া বচন ॥ 

ধবল মাঁতক্ পৃষ্ঠে করি আরোহণ । 

ধবাবতে পুষ্টে যেন সহত্র লোচন ॥ 

মাথায় মুকুট মণি রত্বেতে মণ্ডিত। 

সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুভিত ॥ 

কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত। 

পার্বতীয় হস্তী অশ্ব নাঁনাবর্ণ রথ ॥ 

উত্তর ্বারেতে উপনীত ভীমনুত। 

চতুন্দিক হুভান্ডি দেখিয! অদ্ভূত ॥ 
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেত পতি। 
অকণ বকণ কিবা কোন মহামতি ॥ 

কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হঠত। 

সহশ্র লোচন তাঁর অঙ্গেতে থাঁকিত ॥ 

কেহ বলে এই ষদ্দি হইত শমন। 
গদ্ধ না হইয়া, হৈত মহিষ বাহন ॥ 
কেহ বলে এই যদি হৈত ছুতাশন। 
ওরে সে হইত এই হংমের বাহন ॥ 

বকণ হইলে হৈত বাহন মকর। 
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হলে দিবাকব ॥ 

এত বলি লোক সব কৰিছে বিচাঁব। 

গজ হৈতে নাঁমিলেন হিভিম্বা কুমার ॥ 

প্রবেশ হইতে তারে নিবাবে দ্বারেতে 

ভিজ্্লাসিল কেব। তুমি এলে কোথা হৈতে ॥ 
পবিচয় দেহ বার্তা ভানাই বাঁজ্ারে। 
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রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে ষাইতে ভিতবে ॥ 
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্রজ। 

হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটে কচ ॥ 

ঘটোংকচ লয়ে গেল রাজার গোচর। 

সহদেবের সামনে এসে ঘটোৎকচ কৃতাঁঞ্জলি হয়ে বলল, আদেশ করুন 
আমাকে কি করতে হবে। তখন সহদেব তাঁকে আলিঙ্গন করেন 

ও তার মস্তক আন্রীণ করে অমাত্যদেব সঙ্গে তাঁর সৎকার কবলেন 

এবং পরে বললেন, তুমি আঁমাঁর শাসনের জন্য কর গ্রহণের জন্য 

লঙ্কাপুরীতে যাও। সেখানে রাক্ষসরাজ বিভীষণের সঙ্কে দেখা করে 
বাঁজনুয় যজ্ঞের জন্য নানাবিধ ও বহুপ্রকার ধনরডু আহবণ করে ফিরে 

এসো। 

সহদেব আরও বললেন, যদি বাক্ষসরাঁজ কর দিতে আঁপত্তি করেন 

তবে, পুত্র,তীকে বিনীত ভাবে এ কথা জানাবে, হে কুবেরামুজ, 
কুস্তী পুত্র যুধিষ্টির কৃষ্ণেব ভূজবল দেখে ভাইদের সঙ্গে রাজন যন 
আরম্ত করেছেন তা আপনি জানেন। আপনা'ব মঙ্গল হোক, আমি 

এখন যাচ্ছি। 

সহদেবেব আজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে ঘটোৎকচ লক্কীর দিকে যাত্রা 

কবলেন। লঙ্কার পথে রামের তৈরী সেতু দেখে বামেব প্রবল 
পরাক্রষের কথা! চিন্তা করে সেতুটিকে প্রণাম করলো। সমুদ্রের 
দক্ষিণ তীরে সুন্দর লঙ্কা পুবীকে সে দেখলো । অতঃপৰ ইল্জের 

ভবনের মত সেই রাজপুরীতে পৌঁছে ছারপালদেব সম্বোধন করে 
বলল, 

কুককুলশ্রেষ্ঠ পাও নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের 
নাম সহদেব। কৃষ্ণীশ্রিত যুধিষ্টিরের রাজন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য 
সহদেব উদ্ভত হয়েছেন এবং কুরুরাজ যুধিষ্টিরের জন্য কর গ্রহণ 
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কববার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি পুলত্ত্য নন্দন বিভীষণের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমাকে শীঘ্র তাব কাছে নিষে যান। 

দ্বারপাল ঘটোৎকচেব যাবতীয় কথ! লক্কেশ্বর বিভীষণকে জানাল । 

তিনি দ্বাবপালকে অবিলম্বে ঘটোতকচকে তার নিকট আনবাব আদেশ 

দিলেন। দ্বারপাল ফিরে এদে ঘটোৎকচকে যাজভবনে যাবার জন্য 

বলল। ঘটোৎকচ বাজ্তভবনে ঢুকলো । বাজভবনেব চোখ ঝলমল 
নানা বর্ষ দেখে ও মধুর সঙ্গীত লহরী শুনতে শুনতে স্বর্ণ সিংহাসনে 

'আসীন মহাত্মা বিভীষণকে দেখলে! ৷ বাক্ষদবাঁজ বিভীষণকে দেখে 

ঘটোৎকচ কৃতাগ্জলি হযে তাকে বন্দনা করলে এবং বিভীষণের 

সন্মুখে দীড়িয়ে বইলে।। তখন রাজ! বিভীষণ ধাব জন্য কর দাবী 

করতে ঘটোৎকচ এসেছে সেই বাজার সম্যক পরিচয় জিজ্ঞেস 

করলেন। ঘটোৎকচ যথাক্রমে ষুধিির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও 
সহদেবেব বিস্তারিত পরিচয দিলেন এবং সহদেব তাকে বিভীষণের 
নিকট পাঠিয়েছেন বলে বলল। তারপব আত্মপব্চিয ্রিয়ে ঘটোৎকচ 
বলল, সে ভীমের পুত্র এবং বাক্ষদ কুলজাতা হিভিম্বাবৰ ছেলে। 

ঘটোৎকচ আবও জানাল যে যুধিষ্িব ক্রতু শ্রেষ্ঠ রাজন্থুয় ঘজ্ঞ করবা 
উদ্যোগ করেছেন এবং কর গ্রহণের জন্য তিনি চাবদিকে তার 

ভাইদেব যাবার আদেশ দিযেছেন। যুধিষির তাঁর কোন ভাইকে 
কোন দিকে পাঠিয়েছেন তার বিশদ বিববণও ঘটোতৎকচ বিভীষণের 
নিকট ব্যক্ত কবল। সহদেব তাকে রাজা বিভীষণেব নিকট হতে কৰ 
নেবার জন্য পাঠিষেছেন-_-তাও জানাল। বিভীষণ ঘটোৎকচের 
বথায় প্রীত হয়ে যুধিষ্টিব তথা সহদেবের শাসন স্বীকার কবলেন। 
অতঃপর বাঁঙ্তা বিভীষণ লহদেবের ভ্য হস্তি পৃষ্ঠ আচ্ছাদন, বিচিত্র 
ও মৃূলাবান শীনা ভূষণ, প্রবাল, বহুমণি, সোনাব ভাগ কলস, ঘট, 
নই জলপাত্র, বহু বপার জিনিস, মণি মুক্তা খচিত নানা রকম শশ্, 
মুকুট সমূহ, সুবর্ণ বর্ণ কুগুল ইত্যাদি পাঠালেন। ঘটোৎকচের 
সঙ্গে আটাশজন নিশধচব সেই সব রতি বহন করে সেখান 
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হতে প্রস্থান কবে সহদেবের নিকট উপস্থিত হলো। পাওুপুত্র 

সহদেব সেই সব রত্বরাঁজি দেখে গরম গ্রীত হলেন এবং ঘটোৎকচকে 

আলিঙ্গন করলেন। 

অন্তা্র ঘটোৎকচ সম্বন্ধে হিভিম্বা পাঁগব পুবনারীদেব কাছে 

বলছে 

পুত্র হিডিম্বক মোঁর বনের ঈশ্বর । 

বিশেষে আমার পুত্রে গূজিছে সকলে ॥ 
মাতুলেব রাজ্য মধ্যে হইয়া ঈশ্বর । 
বাছ বলে শাসিল যতেক নিশাচর ॥ 

আুমেক অবধি বৈসে যতেক বাক্ষস। 

একেশ্বর মোর পুত্র সব কৈল বশ ॥ 
রাজন যল্ঞরবার্তা লোক মুখে গুনি। 

যতেক বাক্ষপগণ করে কাণাকাণি ॥ 

রাক্ষসেব বৈবী হত পাওপুত্রগণ | 

চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন ॥ 

বকের অমাত্য ভ্রাতৃ আছে যত জন। 

মোর সহোদর হিডিম্বের বন্ধুগণ ॥ 
এই ত বিচার তাঁর অনুক্ষণ করে। 

এ সকল বার্তা আসে পুত্রের গোচিব ॥ 

চবমুখে জীনিল কুচক্রী যত জন। 

যুদ্ধ কবি সবাকারে করিল বন্ধন ॥ 

লৌহ পাশে বন্দী করি বাখে কারাগারে । 

যাবং সাবিযা হন্ত্ না আইসে ঘরে ॥ 

আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর 
সবাঁরে জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥ 



ইন্জরজিং, অভিমন্ধ্যু ও ঘটোতৎ্কচ ১৫৫: 

সাক্ষাতে দেখহ কৃ! মোর পুত্র প্রভা । 
মোর পুত্রে শোভিতেছে পাগুবেব সভা ॥ 

_হিডিম্বার উপরোক্ত উক্তি হতে ঘটোঁৎকচের পরাক্রম, 

প্রভাব ও প্রতিপত্তির পরিচয় পাঁওয়া৷ যায়। ঘটোৎকচ পাগুবদের 

ঘোগ্য পুত্র । 
বনপর্বে গন্ধমাদন পর্বতে যাবার পথে পাগুবরা প্রবল ঝড বৃষ্টির' 

সম্মুখীন হয়েছিলেন । এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করাব পব হাটতে 
অনভ্যত্তা দ্রৌপদী চলতে না পেরে বসে পড়লেন। বড বৃষ্টিতে 
কাপতে কাপতে দ্রৌপদী সংজ্ঞা হাবালেন। পতনোন্মুখ ত্রৌপদীকে, 
নকুল ধবে ফেললেন। নকুলের কাঁছে যুধিষ্ঠির দ্রোপদীব মুদ্রার 
খবৰ পেয়ে ভীম ও সহদেবের সঙ্গে দ্রৌপদীর নিকট এসে বিলাপ' 
করতে থাকেন। 

যুধিষ্টিরের এইবপ বিলাপ শুনে ধৌম্য মুনি প্রভৃতি অন্থান্ত 
খান্মণরা এসে যুধিষ্টিবকে আশ্বাস দেন, আশীর্বাদ করেন এবং 

রক্ষোদ্ব মন্ত্র সমূহ জপ করতে লাগলেন। তাবপর তাব! নানাবিধ 
শাস্তিকর্ম করলেন। শাস্তির জন্য পাঠ করতে থাকলে দ্রৌপদীর সংজ্ঞা' 
আস্তে আস্তে ফিরে আসলো!। 

তখন ভীম যুধিষ্টিবকে ঘটোৎকচকে স্মরণ কবতে পবামর্শ দিলেন। 
ঘটোৎকচ সম্বন্ধে ভীম যুধিঠিবকে বললেন__ 

হৈড়িম্বশ্চ মহাবীর্য্যো বিহগো! মঘ্বলোপমঃ। 

বহেদনঘ সর্বান্নো বচনাঁৎ তে ঘটোৎকচঃ ॥ (বনঃ) ২৪৪।২৪ 

-__হিভিম্বানন্দন ঘটোঁৎকচ মহাপবাক্রমী এবং আমার সদৃশ 
বলবান আপনি অনুমতি করলে সে অনায়াসে আমাদের সকলকে 
নিষে আকাশ পথে ষেতে পারবে । পিতার স্মরণ মাত্রই ঘটোৎকচ 
তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে পাণুবদের ও 
ও ব্রান্মণদের প্রণাম করলে তারা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। 



-১৫৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

তারপর সে ভীমকে জিজ্ঞেস কর, আমি আপনার স্মরণ মাত্রই 

আপনার দেবা করবার ইচ্ছায় এখানে সত্ব এসেছি। আপনি 

আজ্ঞ। ককন। আমি তা পালন করবে] । 

তা গুনে ভীম রাক্ষমীপুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। তখন যুধিষ্ঠির 
বললেন-- 

ধর্মজ্ঞো বলবাঁন্ শৃরঃ সত্যো রাক্ষমপুজবঃ। 
ভক্তোহম্মানৌরসঃ পুরো ভীম গৃহ্যুতু মা চিরম্॥ 

(বনঃ) ২২৫১ 

হে ভীম, তোমার ওবসজাঁত এই পুত্র ধর্মঙ্র, বলবান, বীর 
বাক্ষস শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের ভক্ত। বিলম্ব না করে সে আমাদের শীঘ্র 
তুলে নিক। যাতে পাথশলীর সঙ্গে আমরা অক্ষত শরীরে গন্ধমাঁদন 

পবতে যেতে পারি। 

যুধিঠিরের ইচ্ছা গুনে ভীম ঘটোৎকচকে আদেশ কবলেন, 
তোমার মাতা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হযেছেন। বৎস, তুমি বলবান ও 

ইচ্ছান্ুদাবে সর্বত্র গমনে সমর্থ, তুমি তাঁকে বহন করে চল। পুত্র, 
তোমার কল্যাণ হোক। ভূমি আমাদের মধ্যে একে কীধে রেখে 

আমাদের সকলকে ধীরে ধীরে বহন করে এমন ভাবে চল, খাতে তার 

কোন কষ্ট না হয়। 

ঘটোৎকচ বলল, ধর্মবান্, ধৌম্য, কৃষ্ণা, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি 

সকলকেই আমি একাই বহন কবতে সক্ষম, সহায়মুক্ত হলে তো কোন 
কথাই নেই। আমার সঙ্গী আরও শত শত বীর বাঁক্ষদ আছেন, 

যাবা ইচ্ছানুলারে নানাবিধ কপ ধারণে সমর্থ ও গগনচারী, তারাও 

আমার সহায়ক বপে সব ত্রাক্মণদেব বহন কববে। অতঃপর এই 

কথা বলে সেই বীব ঘটোৎকচ ভ্রৌপদীকে কাধে নিষে পাওবদেব মধ্য 

দিযে বহন করতে লাগল। এবং অন্যান্ত রাক্ষসব। অন্ান্য পাগুবদের 

বহন করতে লাগল। লোমশ মুনি নিজে যোগশক্তি বলে নিজেই 



ইন্দ্রজিৎ, অভিমন্থ্য ও ঘটোৎকচ ১৫৭ 

আকাশ পথে চলতে লাগলেন। ঘটোৎকচেৰ আদেশে অন্যান্য ভীম 

পরাক্রম বাক্ষসর! ত্রান্মণদের বহন করে চলতে লাগল । এই ভাবে 

ঘটোতকচ ও তাৰ সঙ্গীরা দ্রৌপদী পঞ্চ পাগুব ও ত্রান্গণদের বহন কবে 
গন্ধ মাদন পর্বত, বদরিকা আশ্রমে পৌঁছলে, ব্দরিকা আশ্রমে; 
সকলে রাক্ষসদের কীধ হতে মাটিতে নাবলেন। 

ঘটোৎকচ সাবাট! জীবন নিঃস্বার্থ ভাবে পঞ্চ, পাঁণ্তবদের সেবা কৰে 
গেছে। যখনই তাদেৰ প্রযৌজন হয়েছে ঘটোৎকচকে স্মরণ 

করেছেন, ঘটোৎকচ তাৰ যথাশক্তি দিয়ে তাদের সেবা করে গেছে, 
তাঁদের বিপদ হতে উদ্ধাব করেছে । তাৰ মত বিশ্বস্ত অনুগত আঁচব্ণ' 

ছুলর্ভ। পাগুবদের সেবার জন্যই যেন সে মর্ভে এসেছিল। এবং 
পীগুবদের জন্য আত্মবলি দিয়ে বীরের অভিলধিত স্থানে চলে গেল। 
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উক্তিটি ঘটোতকচেৰ চরিত্রে প্রযোজ্য | 

কুকক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্থ দিনে ভীমের সঙ্গে ভগদত্ডের প্রচণ্ড যুদ্ধ, 
হয়। ভগদত্তের গুকতর আঘাতে ভীম মৃছণগ্রস্ত হয়ে ধ্বজদণ্ডকে 
ধরে ফেললেন। ভীমকে মুছিত দেখে ভগদত্ত উল্লাস করতে 

লাগলেন। 1 দেখে ঘটোৎকচ কুদ্ধ হযে সেই স্থানে অদৃশ্য হল' 
এবং মায়ার দ্বারা ভয়ঙ্কর কপ ধারণ করল। তার সঙ্গী রাক্ষলবা 

আসল। ঘটোৎকচ নিজ হস্তীর উপর বসে ভগদত্তের দিকে চলল। 
ভয়ঙ্কর চীৎকার -ও হাঁতীর আর্তনাদ শুনে ভীন্ম দ্রোণ ও দুর্যোধনকে 
বলল, রাজ ভগদত্ত ঘটোত্কচের লঙ্গে যুদ্ধ করে মহাসগ্কটে পড়েছেন। 
এই বাক্ষদ বিশাল দেহধারী এবং ভগদত্ত ও অত্যন্ত করুদ্ধ। এরা 
উভয়ই যুদ্ধে কাল ও মৃত্যুর ন্তায় মনে হচ্ছে (কাল মৃত্যু সমবুভৌ )। 



১৫৮ চরিত্রে রাঁমাণ মহাভারত 

-পাণ্ডবরা আনন্দে উল্লান করছে শোঁনা যাচ্ছে এবং ভগদত্েব ভীত 
স্তীর রোদন ধ্বনিও শোন! যাচ্ছে। আমরা ভগদত্কে রক্ষা 
“করবার জন্য সেখানে যাঁব। অথবা অরক্ষিত অবস্থায় তিনি শীঘ্রই 
প্রীণত্যা্গ করবেন। তগদত্ত বীব, কুলীন” আমাদের ভক্ত ও 
সেনাপতি । তাকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। ভীম্মের এই 
কথায় মহাবী বীররা দ্রোণাচার্য ও ভীন্মকে অগ্রে রেখে ভগদভকে 

রক্ষা করবার জন্য তীব্র বেগে দেখানে আসলেন, যেখানে বাজ! 
ভগদত্ত রয়েছে। তাদের যেতে দেখে পাগুবরা তাদের পশ্চাদধাবন 

কবলেন। সেই সৈম্াদেব আসতে দেখে রাক্ষসরাজজ ঘটোঁৎকচ 
-সিংহধ্বনি করতে লাগল। তার গর্জন ও যুদ্ধরত হাতীদের দেখে 
ভীগ্ম দ্রোণকে বললেন, এ সময়ে ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ কর! উচিত 
মনে হচ্ছে না। কাবণ সে ব্ল ও পরাক্রম সম্পন্ন এবং সহায়কদেরও 

পেয়েছে। 

নৈষ শক্যো যুধা জেতুমপি বজভৃত্য স্বয়ম্॥ 
লব্ধ লক্ষ্যঃ প্রহারী চ বয়ঞ্চ শ্রান্ত বাহনাঃ। 

(ভীঃ) ৬৪।৭৫-৭৬ 

--এই অবস্থায় স্বয়ং বভ্ধারী ইন্দ্রও তাকে পরাজিত করতে 
সমর্থ হবে না। ঘটোৎকচ অন্তর প্রহরে নিপুণ ও লক্ষ্য ভেদ করতেও 
-পটু। এদিকে আমাদেব বাহনগুলি শ্রাস্ত হয়ে পড়েছে। 

তীম্মের মত বীরের মুখে ঘটোৎকচের বীরত্বের ষে প্রশংসা 
উচ্চারিত হযেছে, ভাতে ঘটোৎকচ যে যথার্থই ভীমের উত্তর সুবী তা 
প্রমাণিত হয়। ঘটোৎকচের ভয়ে কৌরব সেনার সমস্ত মহাঁরথীই 
সেদিন উদ্বিগ্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় ষে 
“ঘটোতকচ ব্াক্ষদী তনয় বলেও পরাক্রমে ইন্দ্র্জিৎ বাঁ অভিমন্থ্যু হতে 

কোন অংশে ছোট নয়। বীবত্বেব দিক থেকে এই ত্রধীই সমতুল্য । 
সৈম্াব। সাবাদদিন পাণ্ডব ও পাঞ্ালগণের অস্ত্রে কত বিক্ষত 

“হুয়েছে। সেইজন্য পাগুবদের সঙ্গে বর্তমানে যুদ্ধ কর। আমার (ভীগ্ঘ) 
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তে উচিত নয়। আজ যুদ্ধের বিবতি ঘোষণা করা হোক। 

আগামী কাল আমবা শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। ভীম্মেব কথায় 
উপাযস্তব না! দেখে কৌরবরা যুদ্ধ হতে বিবত হতে সম্মত হলেন 

উপায়েনাপয়াৎ তে ঘটোৎকচ ভয়ার্দিতাঁঃ ॥ (ভীঃ) ৬৪1৭৮ 

--কাবণ সেই সময় তাব। সকলেই ঘটোৎকচের ভয়ে পীড়িত হয়ে 
পভেছিলেন। 

কৌরবরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হলে পাগবর! বিষ উল্লাস করতে লাগল। 
এইবপে সেদিন সম্পূর্ণ দিনব্যাপী ঘটোৎকচকে সামনে রেখে পাগুব 
ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সামনে 

রেখে পরস্পর পবম্পরের প্রশংসা করতে করতে প্রসন্নতার সঙ্গে 

নাঁন। প্রকার সিংহনাদ করে চললেন। পাও্ডব শিবির তখন আনন্দ 

ধ্বনিতে মুখরিত । 

নিজেব ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুতে বাঞ্ছ৷ দূর্যোধন অত্যন্ত দীন হয়ে 
পভলেন। তিনি অশ্রু মোচন করতে করতে শোকে ব্যাকুল চিত্ত 

হয়ে ভ্রাতাদের জন্য ছুঃখ ও শোক করতে লাগলেন। চতুর্থ দিনের 
যুদ্ধ এভাবে সমাপ্ত হল। 

অর্জুন পুত্র ইরাবনকে কুকক্ষেত্র যুদ্ধে বাক্ষ অলঙ্ক্ষ কর্তৃক নিহত 
হতে দেখে ভীম পুত্র রাক্ষদ ঘটোৎকচ অত্যন্ত উচ্ৈঃম্বরে সিংহনাদ 
করতে লাগল। তাঁর গর্জনে তখন সমুদ্র, আকাশ, পর্বত প্রভৃতি 

স্মগ্র পৃথিবী কম্পিত হল। ঘটোৎকচেব ভয়ানক সিংহনাদ শুনে 
কৌরব সৈন্যরা ভয়ে কম্পিত ও সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হল। 

জলিতং শূলমুগ্যম্য বপং কৃত্ব। বিভীষণম্। 
নানাবপ প্রহবনৈরতো রাক্ষসপুজবৈঃ ॥ (ভীঃ) ৯১1৭ 

সেই রাক্ষল ভীষণ বণ ধরে প্রস্বলিত ত্রিখল হাতে নিয়ে 
নানাবিধ অস্ত্রে পরিবৃত শ্রেষ্ঠ বাক্ষসবৃন্দেব সঙ্গে উপস্থিত হযে 
আপনার (ধতরাষ্ট্ সৈশ্গদের সংহার করতে লাগল। ক্রুদ্ধ 
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ঘটোৎকচকে আক্রমণ করতে দেখে তার ভয়ে ভীত আপনার প্রায় 
সব সৈন্যরা পলায়ন করল। 

তখন রাজ] ছুর্যোধন বিশাল ধন্থু নিয়ে বারংবার সিংহের ভ্যায় 

গর্জন করতে করতে রণাঙ্গনে ঘটোৎকচের দ্বিকে ধাবিত হলেন। তার 

পশ্চাতে দশ হাঁজাঁব গজ সৈন্তের সঙ্গে ব্বয়ং বঙ্গদেশের রাঁজাও গমন 
করলেন। 

হস্তী সৈন্য পবিবৃত হয়ে ছুর্ধযোধনকে আসতে দেখে ঘটোৎকচ 

তরুদ্ধ হল। তখন ছুর্যোধনের সৈন্য এবং বাক্ষসদের মধ্যে ভয়ন্কব যুদ্ধ 
সুক ছল। এই গজ সৈম্যকে দেখে জুদ্ধ ঘটোৎকচ অস্ত্র নিয়ে তার 
দিকে ছুটল। সে বাণ, শক্তি, খষ্টি, নারাচ, ভিন্দিপাল, শুল, মুদ্রগর, 
পবশ্ড, পর্বত শিখর এবং বৃক্ষ সমূহ প্রহাব করে গজাবোহী যোদ্ধা! 
এবং গজরাজগণকে বধ করতে লাগল । 

রাক্ষপরা গজরাভদের নিহত করল। গজারোহী যোদ্ধার! ভগ্ন 
এবং নষ্ট হয়ে গেলে ছূর্ষযোধন অমর্ধেব বশীভূত হয়ে স্বীয় জীবনের 
মোহ পরিত্যাগ করে সেই ঝাক্ষলদের উপর আক্রমণ করলেন। 

দূর্যোধন বাক্ষদদের উপর তীক্ষু বহুবাণ বর্ষণ কবলেন এবং তাঁদের 
মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষপদের বধ করলেন। ছুর্যোধন বেগবান, 

মহারৌদ্র, বিছ্যুজ্িহব ও প্রমাধী এই চার বাক্ষসকে চারিটি বাথে 
নিহত কবলেন। তারপর ছুর্যোধন রাক্ষস সৈন্য বহিনীর উপর 

দুর্ধর্ষ বাণ সমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন। ছুর্যোধনের এই যুদ্ধ দেখে 
ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্ু্ধ হয়ে উঠল। এবং বিশাল ধন্নু আকর্ষণ 
কবে দুর্যোধনেব দিকে তীত্র বেগে গেল। ঘটোৎকচকে আঁসতে 

দেখে দূর্যোধন অল্পও ব্যথিত হলেন ন1। 
তারপর ঘটোৎকচ ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করে ছুর্যোধনকে বলল, 

আক্ত আমি পিতৃদেব ও মাঁতা যাদের তুমি দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনে বাস 

করতে বাধ্য করেছিলে তীদের খণ হতে মুক্ত হব। তুমি অত্যন্ত 

কর স্বভাব। তুমি পাশা খেলীয় ছলনার আশ্রয় নিয়ে পাগুবদের 
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পরাজিত করেছিলে এবং একটি মাত্র বন্ত্র পরিহিতা! দ্রুপদ তনয়! 

কুষ্াকে রজন্বল। অবস্থায় সভার মধ্যে এনে নান! প্রকার ক্লেশ 

দিয়েছিলে, তোমারই প্রির করতে ইচ্ছুক হয়ে ছুরাভ্বা সিদ্কুরাজ 

জয়দ্রথ আঁমার পিতৃদদেবকে অবহেলা করে আশ্রমে অবস্থিতা 

দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিল । যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ কে পাঁলিষে 
ন1 যাও, তবে এই সমস্ত অপমান ও অন্য সব অত্যাচাঁবের প্রতিশোধ 

আজই গ্রহণ কৰব। এই বলে ঘটোৎকচ নিজের বিশাল ধনু 

আকর্ষণ করে ছুর্যোধনের উপর সেইবপ প্রভূত বাণ বর্ষণ করল, 
যেবপ বর্ধাকালে মেঘ পর্বতের শিখরের উপর জ্রলধারা বর্ষণ কবে 

থাকে । ঘটোৎকচের শরাঘাতে দুর্যোধনেব জীবন সংশয়াপন্ন হল। 

ঘটোৎকচ ছুর্যোধনকে বিনাশ কববার জন্য বে শক্তি উদ্ভতোলন করল, 

তা৷ দেখে বঙ্গদেশ রাঁজ। অত্যন্ত দ্রুত পর্বতের ন্যাষ বিশাল গজবাঁজকে 

সেই বাক্ছসের দিকে পাঠালেন। বঙ্গাধিপতি সেই গজরাজে আরোহণ 

করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে দুষোধনের রথ ছিল সেখানে গেলেন। 

এই ভাবে বর্গদেশের রাজা * ছুর্যোধনের রথের পথ কদ্ধ করায় 
ঘটোৎকচের চু ক্রোধে রক্তবর্ণ হছল। তখন ঘটোৎকচ যে মহাশক্তি 
ছর্যোধনের উপব প্রয়োগ করবে স্থির করেছিল, সেই মহাঁশক্তি হাঁতীর 
উপর নিক্ষেপ করল। ফলে হাতীটি তৎক্ষণাৎ ভূপতিভ হয়ে মবে 
গেল। হাতী ভূপতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গাধিপতি তাব পৃষ্ঠ হতে 
লাফিষে পড়লেন। গন্ররাজকে পতিত হতে দেখে কৌরব সৈন্ব 
ভয়ে পলায়ন করল। তা দেখে ছুর্বোধন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। 

তিনি ঘটোৎকচের পরাক্রমের দিকে দৃষ্টি রেখে তার সম্মুখে যুদ্ধ 
করতে সমর্থ হলেন না। ক্ত্রিয ধর্ম ও নিজের অভিমানের কথা 
চিন্তা করে পলানের উপায থাকলেও দুর্যোধন পর্বতের ন্যায় স্থির 
থাঁকলেন। 

তারপর ছুর্ধোধন ও ঘটোৎকচের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুক হল। 

ঘটোৎকচের ভরানক গর্জন গুনে ভীঘ্ম ভ্রোণাচার্যকে বললেন, এই 
১১ 
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রাক্ষসের মুখ হতে নির্গত যেবপ ভয়ঙ্কব গর্জন শোনা যাচ্ছে, তাতে 
অনুমান করা যায় যে, ঘটোকচ ছুর্যোধনেৰ সঙ্গে যুদ্ধ কবছে। 

নৈব শক্যে। হি সংগ্রামে হেতুং ভূতেন কেনচিৎ। (ভীঃ) ৯২১০ 

--একে কোন প্রাণীই মমবে জয় করতে পাববে না । 
অতএব আপনি সে স্থানে গমন ককন এবং বাঙ্জা হুর্বোধনকে 

রক্ষা ককন। মনে হচ্ছে ছুর্যোধন বিশীলকায় বাক্ষসের আক্রমণের 
মধ্যে পডেছে। স্ৃতবাং আপনার ও আমাদের সকলের সর্বোত্তম কাজ 

হল ছুযোধনকে বক্ষা করা। 

ভীগ্মের উপবোক্ত উক্তি হতে ঘটোৎকচের পরাক্রম উপলদ্ধি করতে 

কারও কষ্ট হয় না। 

ভীগ্ষের কথ! শুনে সব মহাব্বীবা অত্যন্ত তীত্রবেগে 

সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, যে স্থানে ছুর্যোধন ছিলেন। 

এই সব মহারঘীব দ্বারা রক্ষিত হয়ে পেই সৈম্তাবাহিনী তখন অজেয 

হয়ে উঠল। 
অতঃপর ঘটোৎকচ ও ছুর্যোধনের সৈশ্তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে 

লাগল। ঘটোৎকচ বহু কৌরব মহাবণীকে যুদ্ধে আঘাতে আঘাতে 
জর্জরিত করল, রাজকুমাব বৃহদৃ্বলকে নিহত করল। 

ঘটোৎকচের পবাক্রম দেখে কৌরব সৈম্ারা ভয়ে যুদ্ধে বিরত 
হল। এবং গে ছুর্ধোধনকে হত্যা কববাব জন্য তাঁর দিঁকে 

ধাবিত হল। তখন কৌরব মহাবধীরা সকলে মিলে চারদিক 
হতে ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হুল। তাদের বাঁণের আঁঘানে 
খঘটোৎকচ আহত হযে আকাশে উড়তে লাগল ও গর্জন করতে 

লাগল। 

যুধিষ্ঠির ঘটোৎকচের সেই গর্জন শুনে ভীমকে বললেন, 
ঘটোৎকচ নিশ্চয় কৌরবদেৰ সঙ্গে যুদ্ধ কবছে। ভাব নিনাদে এটাই 
মনে হচ্ছে। ঘটোৎকচেব উপর অত্যন্ত গুকভ'ব পড়ছে মনে হচ্ছে। 

&ঁ দিকে পিতামহ ভীন্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে পার্চালদেব বধ কৰতে উদ্যত 
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হয়েছেন। তাদের রক্ষার জন্য অর্জুন শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তুষি 
“ছিড়িম্বাঃ নন্দনকে রক্ষা কর। 

যুধিষ্টিরের আদেশে ভীম সিংহনাদ করে শক্রপক্ষকে আতঙ্কিত 
কবে ঘটোৎকচেব সাহীধ্যে গেলেন। ভীমের পশ্চাতে পশ্চাতে 

পত্যতৃতি, রণছুর্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বন্থুদীন, কাঁশীরাজের পুত্র 
অভিভূ, অভিমন্থ্য প্রভৃতি যোদ্ধারা দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুক্র, 
বীর ন্গত্রদেব, ক্ষত্রধর্মী, অনুপদেশেব রাঁজা নীল, যাদের নিজেদের 
শীক্তিব উপর আস্থা আছে এমন বীররা বিশীল রথ সৈন্েব সঙ্গে 

হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচকে চারদিকে ঘিবে ফেললেন । তাদের সকলেব 

আগমনের সময় ষে কোলাহল হল, তা শুনে এবং ভীমের ভয়ে 
কৌরন সৈম্থদেব মন আতঙ্কিত হল। উভয় পক্ষে নান! অস্ত্র বিনিময়ে 
ভীষণ যুদ্ধ আবন্ত হল। এই ষুদ্ধে ছুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাছিনীর 
প্রায় সকলেই যুদ্ধ হতে বিমুখ হজ। 

নিজের অধিকাংশ সৈশ্তাকে নিহত হতে দেখে স্বয়ং রাজ ছূর্যোধন 
অত্যন্ত ক্রোধেব সঙ্গে ভীমকে আক্রমণ করতে গেলেন। হূর্যোধন 

ভীমের বুকে গভীর আঘাত করলেন। এতে ভীম ব্যথিত হলেন। 
ভীমকে এইবপ ব্যথিত হতে দেখে ঘটোকচ খুবই ক্রুদ্ধ হল। দেই 
সময় অভিমন্ধ্য প্রভৃতি পাগ্ুব মহারঘীবাও তীব্রবেগে ছুূর্যোধনকে 
আহ্বান করতে করতে তার দিকে ধাঁবিত হলেন। এই যোদ্ধাদের 
সবেগে আসতে দেখে ভ্রোণাচার্য তাঁর মহারঘীদেব বললেন, বীরগণ, 

শী যাও। বাজা ছুর্যোধনকে রক্ষা কর। তীর কথা শুনে তৃরিশ্রবা 
প্রভৃতি যোদ্ধাবা পাগুব সৈন্যদেব আক্রমণ করলেন। এদিকে গ্রচণ্ড 
যুদ্ধ চলল। অপর দিকে অশ্বথামার সঙ্গে রাজা নীলের ভয়ানক যুদ্ধ 
চলে, যুদ্ধে বাজ নীলকে আহত হয়ে অচৈতন্ত হতে দেখে নিজৰ 
জ্ীতিবর্গে পবিবৃত ঘটোতকচ অত্যন্ত কুদ্ধ হল এবং অশ্বথামার দিকে 
দ্রেত ধাবিত হল। অন্যান্ত বাক্ষসরাঁও তাঁকে অন্থুসবণ কবল। 

ঘটোৎকচকে দ্রুত আসতে দেখে অশ্বথামাও অতি দ্রুত ভার 
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দিকে ধাবিত হল। তিনি ভয়ঙ্কর রাক্ষপদেব নিহত করতে 
লাঁগলেন। অর্বথামাব আঘাতে আহত হযে বাক্ষনদের পলায়ন 

করতে দেখে ঘটোৎকচ দ্রুদ্ধ হল। তাবপব সেই মায়াবী রাক্ষসরাজ 
ঘটোৎকচ বণাঙ্গনে অশ্বরথামাকে মোহিত করতে কবতে অত্যন্ত দাকণ 
ও ভয়ঙ্কর মায়া স্থষ্টি করল। তখন সেই মায়ায় ভীভ হয়ে কৌরব 
যোদ্ধারা যুদ্ধ হতে বিমুখ হয়ে পডল। ছূর্যোধন, শল্য ও 

অশ্থথাঁমাঁকেও দেখলেন যে তাঁরা সকলে ছিন্ন ভিন্ন হযে ভূতলশায়ী 
হয়েছেন এবং বক্তাপ্লত হয়ে এক দানবীয় অবস্থা স্ষ্টি কবে ছটফট 

করছেন। কৌববদেব পক্ষে ষে সমস্তু মহাঁধনুর্ধর ও বীব ব্থী ছিলেন 

তীবা প্রায় সকলেই বিধ্বংসিত হয়েছেন। সব রাজ নিহত হযেছেন 

এবং সহজ সহত্র অশ্ব ও অশ্বারোহী খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে । 

এই সমস্ত দেখে কৌরব সৈন্যরা শিবিব অভিমুখে ফিবে চললো । 
সেই সময় সগ্জষ ও ভীম্ম চীৎকাঁব কবে বললেন-_বীবগণ, যুদ্ধ 
কব। পলান কৰ না। রণভূমিতে তোমরা ঘ। কিছু দেখছ, সেই 
সৃমস্তই ঘটোৎকচ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত। বাক্ষপী মায়!। কিন্তু সেই সমফ 
তাঁরা বিশেষভাবে মোহিত হয়ে পড়ায় ভীম্মের আহ্বান ব্যর্থ হল। 

তাব৷ এবপ ভীত হয়ে পড়েছিল যে তাদেব কথায় বিশ্বাস করতে 

পারল ন।। ভীদের পালাতে দেখে জয়লাভ কবে পাঁগুবরা ঘটোৎকচের 

সঙ্গে সিংহনাদ করতে লাঁগল। চাবদিকে শঙ্খ ও ছুন্দৃভি প্রভৃতি' 
বাধ সব তীব্র স্বরে বাজতে লাগল । এইভাবে সূর্যাস্তের সময় 
উগ্রাকর্মা ঘটোৎকচ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কৌবব সৈশ্ঠবাহিনী 
চারিদিকে পলাধন কবল। এইভাবে পঞ্চম দিনেও পাগুবর1 জয়টিকা! 
পরে শিবিরে প্রত্যাবর্তন কবলেন। 

যুদ্ধের অষ্টম দিনেও কাশীদাঁসী মহাভাবতে বল! হযেছে-_ 

ঘটোৎকচ অলম্বুষ যুদ্ধেতে মাতিল। 

দেহে মহাপরাক্রম বণে প্রকাশিল ॥ (ভীঃ) 
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কাধীদাসী মহাভাবতে ্মভিমন্ত্রা ও ক্তষদ্রথ বধের পব দ্রোণেব প্রচণ্ড 

বিক্রমে উদ্বিগ্ন যুধিষ্টির.ক দেখে ঘটোৎকচ বলছে__ 

বাঞ্চাবে চিন্তিত দেখি হিভিম্বা-নন্দন ' 

সত্ববে মানিল বীব দেখিতে ভীষণ ॥ 

কিসেব কারণে ছুঃখ ভাব নরবর ॥ 

মোঁবে অবজ্ঞ কব ষটি শুন নরনাথ ' 

একেশ্বব কৌববেরে কবিব নিপাত ॥ (ভীঃ) 

ঘটোৎকচেব কথা গুনে উল্লসিত হাষে যুধিষ্টির বললেন ব্যহ ভেদ কবে 
কুকসেনাদের বধ কর। 

মহাধনুর্ধর বীর ভীমেব নন্দন ॥ 

ঘটোৎকচ বলিল দেখহ নরপতি। 

অবশ্ঠ মাবিব আমি ভ্রোণ-পেনাপতি ॥ 

এত বলি মহাবীর গদা লয় করে। 

শীঘ্র গতি প্রবেশিল বৃাছের ভিতরে ॥ (ভীঃ) 

অশ্বখামা সোমদত্ত পুত্র ভূবিশ্রবার বধে অত্যন্ত ভ্তুদ্ধ হয়ে 
উঠেছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাত্যকিকে দেখে তাকে ঘধ করবার 
জন্য তা উপব আক্রমণ করলেন। অশ্বথামাকে শিনি পুত্র সাত্যকির 
রথের দ্রকে যেতে দেখে ঘটোৎকচ তাঁকে বাধা দিল। 

ঘটোত্কচ যে বিশাল বথের উপব চডে এসেছিল, তা কৃষ্চবর্ণ 
লৌহনিগ্লিত ও ভয়ঙ্কবদর্শী ৷ তাঁব উপবে বরাহেব চর্ম আবৃত ছিল। 
তাৰ মধাভাগ লম্বা-চওডা ছিল। এব মধ্যে যন্ত্র ও কবচ রক্ষিত 
ছিল। চলবার সময এই বে মেঘের ম্যায় গম্ভীর শব্দ হযে 
থাকে। এতে হাতীর ন্যায় বিশাল দেহবিশিষ্ট বাহন যোজিত ছিল। 
প্রকৃতপক্ষে সে সব বাহন হাভীও নয় এবং অস্বও নয। এই বথেব 
ধ্বজদণ্ড অত্যন্ত উচু ছিল এতে পদ ও পক্ষ বিক্ষিপ্ত কবে চক্ষু 
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বিস্তাব কবে এক শকুনি কুদ্রন কবছিল এবং এই শকুনিব দ্বারা এই 
রথ শোভা পাচ্ছিল। এর পতাকা রক্তে আর্জ ছিল ও এই রথকে 
অন্ত্রের (নাঁড়ীর ) মালা দিয়ে ভূষিত করা হয়েছিল । 

এই রকম আটটি চক্রবিশিষ্ট বিশাল রথে চড়ে ঘটোৎকচ 

ভয়ঙ্কর রূপধারী এক অক্ষৌহিনী রাক্ষস-টৈন্যে পরিবূত ছিল। 

এই সমস্ত সৈম্ভ নিভ হাতে শুল, মুদগব, পর্বত শিখর ও বৃক্ষ 
বহন করে চলছিল। প্রলয়কালে দণ্ধাবী যমবাজের ন্যায় বিশাল 
বাহু উত্তোলিত করে ঘটোৎকচকে আসতে দেখে সমস্ত রাজারা 
ব্যথিত হলেন। 

ঘটোৎকচেব চেহারা পর্বতশিখবের ন্যায বিশাল হওয়ায় সকলের 
মনে ভয় সঞ্চার করত। এর মুখ ভীষণ হলেও ফাব্ের জন্য আরও 

বিকট লাগত । এব কর্ণদ্বয় ছিল শঙ্কুব (পেরেক ) ন্যাষ। হন্ুদেশ 
অতি বৃহৎ এবং দেশসমূহ সদা রোমাঞ্চ । চন্ষুদ্ধয় অতি তীন্ষু, মুখ 

অগ্নির শ্যায় প্রজ্জলিত ছিল। উদরের অত্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট, 

গলদেশের দ্বার বৃহৎ গর্ভতুল্য, মস্তুকেব কেশরাশি কিবীটে আচ্ছাদিত 

এবং তাকে দেখতে মুখবিস্তাবকারী সাক্ষাৎ যমেৰ মত মনে হত বলেই 
সকলেব ভয়ের কাবণ হয়েছিল। প্রজ্জলিত অগ্রিব স্টায় বাক্ষসরাঁজ 

ঘটোৎকচকে ধন্ু উর্ধে তুলে আসতে দেখে কৌবব সৈম্তার! ভীত চঞ্চল 
হযে উঠল। ভখন মনে হচ্ছিল, বাধুর ছার! বিক্ষুব্ধ হয়ে গঙ্গাব ঘৃর্ণিজল 
কুল ছাপিয়ে উঠছে। 

অতঃপব রাক্ষসরা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভবস্কর প্রস্তব বর্ষণ করল, 
লৌহ নিমিত চক্র, ভূশুতী, প্রাস, তোমর, শৃল, শতদ্দী ইত্যাদি 
অন্ত্র অবিরাম গতিতে পড়ছিল। সেই ভয়ঙ্কব সংগ্রাম দেখে 

বৃপতিবা ও কুকপুত্রর! এবং কর্ণ সকলেই ভীত হয়ে চাবদিকে পলায়ন 

করতে থাকে । 

একমাত্র অশ্বামাই আঘাত পেলেন না এবং তিনি ঘটোৎকচের 

মায়াকে বাণ ছারা নষ্ট কবে দিলেন। মায়া নষ্ট হলে ঘটোৎকচ 



ইন্দ্রজিৎ অভিমন্ু ও ঘটোৎকচ 
১৬৭ 

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করতে লাখল। এই সমস্ত বাণই 

অশ্থথামার শবীরে প্রবেশ করল। অস্বথামা জুদ্ধ হয়ে দশটি বাণ 

ঘটোৎকচকে ফিবে মারলেন। এভাবে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থক 

হল। ঘটোৎকচের পুত্র অগ্জনপর্ব। পিতার সাহায্যে অশ্বথামাকে 

আঘাত করতে থাকে । এ ছুজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে 

অশ্বথাম৷ অঞ্জনপর্বাকে নিহত করেন। 

পুত্রশোকে কাতর হয়ে ঘটোৎকচ অস্বথামীকে বলল, হে 
ভ্রোণপুত্র, দাড়াও, আজ তুমি আমার হাত হতে প্রাণ নিয়ে ফিরে 

যেতে পারবে না। কাতিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করেছিলেন, 

আমিও তেমনি আজ তোমাকে বিনাশ করব। অশ্বথামা উত্তরে 

বললেন, দেবতুল্য পরাক্রমশালী পুত্র, তুমি যাও, অন্তের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 

হিড়িম্বাকুমাব, পিতাকে বাধ! দেওয়া পুত্রেব উচিত না (ন হি পুত্রেণ 
হৈড়িস্বে পিতা হ্তাষাঃ প্রবাধিতুম্।) তোমাব প্রতি আমার এখন 

কোন ক্রোধ নেই! কিন্তু তোমার জেনে রাখা উচিত ক্রুদ্ধ হলে 
মানুষ নিজেকেই বিনাশ কবে। উত্তবে ঘটোৎকচ বলল, 

কিমহং কাতবো দ্রৌণৈ পৃথথজন ইবাহবে ॥ 
যন্মাং ভীবযসে বাগ.ভিরসাদেতদ্ বচস্তব 
ভীমাং খলু সমৃৎপন্নঃ কুণাং বিপুলে কুলে ॥ 
পাগুবানমহং পুত্রঃ সমবেষ নিবতিনাম্। 
বাক্ষদামধিরাজোইং দশগ্রীবসমে! বলে॥ 

(দ্রোঃ) ১৫৬+ ০৮ 

আমি নীচ ব্যক্তিব হ্যাষ যুদ্ধে কাতব ষে তুমি আমাকে 4৪৮ 
কথার দ্বারা ভয় দেখাচ্ছ? তোমার এস্ট বাক্য নীচতাপুর্ণ 

আমি কৌরবদের বিশাল কুলে ভীম হতে জন্মগ্রহণ ক ০৮ 
হতে বারা কখনও নিবৃত্ত হন না, সেই পাগুবদের +₹৮ ৮৮ 
বাক্ষসদের রাজ! এবং দশানন রাবণের শ্যায় বলবান। 



১৩ ভু হাহীযছ হাতিহিত 

উপরের উক্ভিতে ঘটোৎকচের পিতৃবংশ ও নিজের পরাক্রম সমন্ধে 

হে জহন্কার প্রকাশ পেরেছে, তাঁ যথার্থ ই তাঁক উপযুক্ত । 

এইভাবে ঘটোৎকচ অস্বথামাকে যুদ্ধে হাহ্বান করে তার দিকে 

ধাবিত হলে! ষেন হোন এক সহ এক গঙ্জরাজের উপ আক্রমণ 

করছে । [জুন্ধো গ্রজেন্রুদিব কেবরী ') ঘটোৎ*চেব স্থষ্ট মায়া 

অশ্থথামা নষ্ট এরতে লাগলেন । ছটে'তভ্চ কুছ হয়ে ভীবগ যুদ্ধ করতে 
লাগল রাক্ষদত্রা ঘটোংকচের সামনেই অহ্থঘামা গ্রজ্ছলিত বানের 

ছার ্ণভালের মধ্যেই ঘট্টোকচের বাণ ভন্মীভূত কবে দিলেন 
ঘটে'ঘকচ জুন হর অশ্বথামার উপর ছ্বগণ কর্তৃক নিগ্সিত, অষ্ট হা 
বুক্ত এক মহাভরুস্তর অশনি নিক্ষেপ করল অস্থধামা তা দেখেই নিজের 
রুখ্র উপর তার ধনু রেখে লাক দিয়ে সেই অশনি ধরে ফেললেন 
এবং ঘট্োৎকগের রথের উপর তা নিক্ষেপ করতেন: তখন ঘটোৎকচ 
দেই রথ হতে লাক দিয়ে পল়ল। অত্যন্ত দ্দৌপ্যমান দেই অশনি 

€ব্ভু) অশ্ব, সারথি ও কুক্ত সহ ঘটোওকচের বুথকে ভম্ম করে 

প্রথিবীকে ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ কবল? সেই সময় ঘটোৎকচ 
ুষ্টহায়ের রথে আরোপ করে ইন্দ্রের ভ্কায় বিশাল ধনু হাতে 

নিয়ে অশ্থথামার বক্ষে বাণ নিক্ষেপ করল। হৃষ্টদ্যও বহু বাণ 
নিক্গপ করলেন অস্ঘামাও এঁদের উপর সহজ্ঞ সহজ্র নারচ 

নিক্ষেপ কহলেনা। 

তখন এক হাজ্তাঁর ব্থ, তিনশ হাতী ও হর হাভাব অস্বীরোঈ 
ঘোহ্ার দক্ষে ভীম হুদ্ধদ্েত্রে আসলেন সেই সময় অগথামা 

ঘটোৎকচ ও কৃইটহ্যাম্মের সঙ্গে একাকীই যুদ্ধ কব্টিলেন। 
এইভাবে সেই -দূনের বুন্ধে হস্থবামা, ঘটোৎকচেব পুত, এক 

অন্কৌহিনী বাক্ষদদৈন্য ও ত্পন-পুত্রদের সার করলে পাঁগুব 

নৈন্যদেক পরাক্ষ হয়। 

অতঃসর ভার একদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জাত্যকি বীর ভূরিকে 
নিহত কবলে অহ্থযাম। ভীন্রবেগে সাত্যকির দিকে ধাবিত হলেন । 



ইকজিং, অভিমন্যু ও ঘটোৎ্কচ ১৬১ 

ক্রুদ্ধ অশ্বথামাকে সাত্যকির রথ আক্রমণ করতে দেখে ঘাটাঁৎকচ 

সিংহনাদ করে বলল, ভ্রোণপুত্র, দাড়াও । আমাৰ নিকট হতে 

তুমি জীবন নিয়ে যেতে পারবে না। কাঁতিকেয় যেমন মহিষা ্ থুবকে 
বধ করে থাকে আমিও তোমাকে দেইভাবে বিনাশ কবব 

স্বটোৎকচ ও অশ্বথামার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থুক হল। ক্রুদ্ধ ঘটোৎ্কচ 

যুদ্বস্থলে কালাগ্রি তুল্য তেজন্বী দশটি বাণে অশ্বথামার বক্ষঃস্থলে 

প্রচণ্ড আঘাত করল। তিনি ধ্বজদণ্ড আশ্রয কবে মৃছ্িত হযে 

পড়লেন। অশ্বথামার এইবপ অবস্থা দেখে কুরু-সেনাদল অশ্বথাম। 

নিহত হয়েছে মনে করে শোকাভিভূত হলো। কিন্তু বীর 
অশ্বথাম! কিছুক্ষণের মধ্যে সম্বিত ফিরে পেয়ে বাম হাত দিয়ে ধন্ন 

নত করে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে তা দ্বাৰা ঘটোৎকচকে লক্ষ্য 
করে এঞ্টি বাণ নিক্ষেপ করলেন। এই আঘাতে ঘটোৎকচ 

মুছিত হযে পড়ল। সারথি দ্রুত তাকে রণক্ষেত্র হতে দৃূবে সরিয়ে 
নিল। সেদিনের যুদ্ধে ভীমের সঙ্গেও ছুর্যোধনেব এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় 

এবং ছুধোধন পরাজিত হয়ে পলায়ন কব্নে। 

রাক্ষস অলাযুধের সঙ্গে যখন ভীমেব প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল, 

তখন ভীমকে রক্ষা করবাব জন্য কৃষ্ণ ঘটোতকচকে দেই স্থানে 
পাঠিযে দিলন, এবং বললেন যুদ্ধক্ষেত্রে এই বাক্ষদ অলাধুধ 
সমস্ত সৈম্তাদের ও তোমার সামনে ভীমকে কাবু কবে ফেলছে, অতএব 

তুমি কর্ণর সঙ্গে যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রথমে অলাধুধকে বধ কর। পবে 
কর্ণকে লংহাব কব। 

মতঃপব ঘটোৎকচ কর্ণেব সঙ্গে যুদ্ধ ছেডে বক বাক্ষসেব ভ্রাতা 
বাক্ষরাঞ্ত অলাধুধের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। সেই হ্রাত্রে বাক্ষনরাজ 

অলাধুধেব সঙ্গে বাক্ষপরাজ্র ঘটোৎকণের দাকণ যুদ্ধ হতে লাগল। 
'ঘটোৎকচ ও অলাধুধের যুদ্ধ মনে করিয়ে দিচ্ছিল ত্রেতা ঘুগে 
বানরবাজ বালী ও স্ুগ্রীবেব মধ্যে যুদ্ধ| পবস্পবেব উপব পবম্পর 
তরবারি ও নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। এই ছুই ব্লাক্ষদ 



১৭০ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

পরম্পর পবস্পরের কেশাকর্ষণ করল। অতঃপর ঘটোঁৎকচ সেই 
রাক্ষম অলাধুধকে ধবে ফেলে ঘুবাতে ঘ্বুরাতে সবলে দূরে নিক্ষেপ 

করল। তারপর তার বিশাল মস্তক ঘটোৎকচ কেটে ফেলল। 
এইভাবে ঘটোৎকচ বকাস্থবের বিশাল দেহী ভ্রাতা! অলাধুধকে নিহভ 

কবল। এবং তাব ছিন্ন মস্তক ছুর্যোধনের সামনে নিক্ষেপ করল। 
অলায়ুধের মৃত্যুতে পাগুবরা উৎফুল্ল হলেন, অন্যদিকে কৌরব 

সৈন্যদের সঙ্গে ছুর্যোধনও খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। অলাধুধের ভ্রাত' 
বকাস্থরকে ভীম নিহত করেছিল। তাই অলাধুধ স্বেচ্ছায় ছুর্যোধনের 

নিকট এসে বলেছিল আমি যুদ্ধে ভীমকে বধ করব। অলায়ুধের 
প্রস্তাবে হুর্যোধন মনে কবেছিলেন অলাধুধ ভীমকে হত্যা করতে 

পাঁববে এবং ভাব ভ্রাতাবা তবে দীর্ধঘাফু হবে। কিন্তু ঘটোৎকচ 

অলাঁযুধকে নিহত কবায় ছুর্যোধন মনে কবলেন ভীমের প্রতিজ্ঞা 

পূর্ণ হবে অর্থাৎ কৌবব ভ্রাতাদের ভীম বধ কববে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা! 
কবাব কোন বাঁধা বইল ন1। 

ত:পব ঘটোৎকচ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। উভয়ের মধ্যে 
বিচিত্র ও তুমুল যুদ্ধ আকাশে রাহু ও স্ুধেব উন্মত্ত সংগ্রামের 
স্যায় প্রতিভাত হুচ্ছিল। নান! অস্ত্র প্রয়োগে এই যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বপ 
নিষেছিল। যখন কর্ণ ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য 
দেখাতে পাবলেন না, তখন তিনি এক ভযঙ্কব অস্ত্র ব্যবহার কবলেন। 

সেই অস্ত্রে দ্বাবা তিনি ঘটোৎকচেব বথকে, অশ্বদেব ও সাবি! 
সহ নষ্ট কৰে দিলেন। রথহীন হয়ে ঘটোৎকচ শীঘ্র সেখান হতে 

অদৃশ্য হলেন' তখন কর্ণ বাণ দ্বাবা সমস্ত দিউমগুল আচ্ছাদিত 
কবে ফেললেন। যদিও সেই সময় এই সব বাণ দ্বারা আকাশ, 

অন্ধকাবাচ্ছন্ন হল, কিন্তু কোন প্রাণী নিহত হল না। অতঃপর 
ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ঘোর, দাকণ ও ভয়ঙ্কর মায়া সৃষ্টি করল। 
প্রথমে এই মায়! রক্তবর্ণেব মেঘের বপে প্রকাশিত হয়েছিল, তাবপব 
ভয়ঙ্কব অগ্নি মালার হ্যায় প্রজলিত হয়ে উঠল। তারপব তা থেকে 
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বিছ্যুৎ স্ফুবণ হতে লাগল এবং প্রছলিত উন্ধ! উদ্ভূত হতে লাগল ॥ 
সেই সঙ্গে সহস্র সহত্র ছুন্দুভি বাস্েব ধ্বনিব ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কৰ 
ধ্বনিও হতে লাগল। এইবপ ভাবে মাঁয়াৰ দ্বারা নান! প্রকাব 

অস্ত্র পতিত হতে লাগল। কর্ণ নিজ বাঁণ ছার! তা নষ্ট করতে 

পারলেন না। 
ঘটোৎকচের দ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ছুর্যোধনের সৈন্যবা হতাহত- 

হয়ে বণ বিমুখ হতে দেখা গেগ। ঘটোতকচের এই ভয়ানক যুদ্ধ, 
দেখে ছূর্যোধন ভীত হলেন। শিবাদের চীৎকার ও রাক্ষসদের 
গর্জনে কুক যোদ্বাবা ভীত ও বাথিত হল'। ঘটোৎকচের এই 

সংগ্রাম দেখে মনে হল কৌবব বীবদের সংহ্গাবকাবী এই ঘোরতব 
সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করবার জন্তই সাক্ষাৎ কাল কর্তৃক ষেন 
প্রেবিত হয়েছিল। কৌরব সৈন্তবা উৎসাহ হীন ও আতঙ্কিত 
হয়ে চীৎকার করতে করতে পলায়ন কবতে লাগল। অতঃপর 

ঘটোতকচ একটি শতদ্দ্ী নিক্ষেপ করে। এব দ্বারা কর্ণের চাঁকটি অশ্ব' 
বিনষ্ট হল। 

তখন কর্ণ অশ্বহীন রথ হতে নেমে পডে একাগ্র চিন্তে ক্ষণকাল 

চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সম কৌবব সৈন্যরা পলাঁষনপব | 
তাঁৰ দিব্যান্ত্রগুলি ঘটোঁৎকচের মাথা নষ্ট হচ্ছিল। তখন কৌরব 

যৌদ্ধাবা কর্ণকে ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তি ব্যবহাব কবে ঘটোৎকচকে বধ 

করতে পবামর্শ দেন। নতুবা কৌরব সৈম্যাবা ও ধৃতরাষ্্র পুত্রবা 
সকলেই ঘটোৎকচেব দ্বারা নিহত হবে । 

নিশীথ রজনীতে বাক্ষসেব প্রহারে নিহত ও আহত সৈন্যদের 
দেখে অবশেষে কর্ণ ঘটোৎকচেব উপব শক্তি গ্রযোগ করবেন স্থির 
করলেন। 

ষে অন্ত্র কর্ণ তাব হস্তের ছুইটি কুণ্ডলেব পবিবতে ইন্দেব কাঁছ 

থেকে পেয়েছিলেন, যে অন্ত্র তিনি বহু বর্ষধার অর্জুনকে বধ" 

করবাঁব জন্ত সযত্বে রেখে দিয়েছিলেন, অবশোষ সেই শক্তি তিনি" 
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রাক্ষসরাজ ঘটোৎ্কচেব উপব প্রয়োগ কবন্দেন। সেই শ্তিকে 

কর্ণের হস্তে দেখে ভীত ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশালাকাবে পরিণত 

করল, কার্ণৰ হস্তে সেই শক্তিকে দেখে আকাশের প্রাণীবাও কোলাহল 

কবতে লাগল, ঘটোৎকচেব সব মায়াকে তম্মীভূত কবে তার বক্ষঃস্থলে 

গভীর ক্ষতেৰ স্ঠি করে তা নক্ষত্র মগ্ডলে বিলীন হল। 

মু াব সময়ও ঘটোৎকচ এক বিচিত্র ও আশ্চর্য কাঙ্জ কবে 

'গেল। নিজের দেহকে বিশাল পর্ধতের স্তাঁয় শ্ফীত করে একটি 
প্রকাণ্ড মেঘ খণ্ডের স্যাষ পৃথিবীতে পভল | ঘটোৎকচেব শবীরেব চাপে 
'ুর্যোধনেব এক ভাগ সৈন্য বিনঈ হল। 

ঘটোৎকচের মৃতাতে পাণ্বরা বখন শোকাভিভূত তখন কৃষ্ণ 
আনন্দে মজুরননকে আলিঙ্গন করলেন। কৃঞ্চকে এই সময 
আনন্দ করতে দেখে অজুনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, টোৎকচেব 

মৃত্যুতে আমরা যখন শোঁকাভিভূত, তখন আপনি এত হর্ষ প্রকাশ 
কবছেন কেন? ঘটোতকচের মৃত্যুতে পাঁগুব সৈম্যবা বণ বিমুখ হযে 
পলাযন করছে। পাঁগুববা অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হযে পডেছে। কিন্ত 
আপনাব এই আনন্দের নিশ্চয কোন কারণ আছে, যদি ত1 গোপনীষ 

না হয, তবে আপনি তা প্রকাশ ককন। 

কৃষ্ণ উত্তবে বললেন, আজ আমার অত্যন্ত আনন্দে দিন। এর 

কাবণ তৃমি শোন। ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তি অভ্ত্র কর্ণ ঘটোৎকচের উপব 

প্রয়োগ করা তুমি কর্ণকে শ্রীত্রই নিহত কবতে পাববে। তুমি 
বিপদ্মুক্ত হলে। নতুবা এ শক্তি অস্ত্র কর্ণ তোমাৰ উপরই নিক্ষেপ 

করাব জন্য সযতে রেখে দিয়েছিল । 

ঘটোতকচেব মৃত্যুতে কৌরব সৈন্যরা স্বষ্ট চিন্তে পাগুব সৈন্যদের 
প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে নিহত করে। তখন গভীব বৃজনীতে 

যুধিঠির অতান্ত ছুঃখিত হযে ভীমকে বললেন, তুমি ছুর্যোধনেব 
“সৈন্াদেব প্রতিবৌধ কব। ঘটোৎ্কচেব মৃত্যুতে আমাব মন অত্যন্ত 
,মোহাবিষ্ট হযে পড়েছে । তিনি বার বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে 
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কবতে নিজেব বথে উপবেশন কবলেন। সেই সময় তাঁর চোখ 

অশ্রু পূর্ণ। তিনি কর্ণের পবাক্রম "দেখে অত্যন্ত চিন্তান্িত হয়ে 

পড়ছিলেন। তাকে ব্যথিত দেখে কৃষ্ণ বললেন-- 

মা ব্যথাং কুক কৌন্তেয নৈতৎ দ্বযাপপঞ্ঠীতে ॥ (দ্রোঃ) ১৮৩২৪ 
_-ছুঃখ করবেন না, আপনাব এই ব্যাকুলতা শোভনীয নয়। 

আপনি উঠুন এবং যুদ্ধ ককন। এই মহাসমরের গুকতর ভাব 
বহন ককন। আপনি বদি ব্যাকুল হয়ে পড়েন, তবে যুদ্ধে জয়লাভ 

বিষষে সন্দেহ উপস্থিত হবে। 
কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুধিচ্টির দুই হাঁতে চোখ মুছে বললেন-- 

বিদিত1 যে মহাবাহে! ধর্মাণাং পৰম। গতি? ॥ 

ত্রহ্মহত্যা ফলং তস্য যৈঃ কৃতং নাববুধ্যতে । 
অন্মীকং হি বনস্থানাং হৈডিম্বেন মহাত্মা] ॥ 
বালেনাপি সতা তেন কৃতং সাহং জনার্দন। (ড্রোঃ) 

৩১৮৩1২৭-২৯ 

স্পধর্মেব পবম গতি আমার জানা আছে। যেমান্থুষ উপকাবীৰ 

উপকার স্মরণ করে না, সেই ব্যক্তি ব্রন্ম হত্যার পাপ ভাগী হয়ে 

থাকে। জনার্দন, যখন আঁমবা বনে বাঁস কবছিলাম সেই সময় 

মহাত্ব। হিডিম্বাকুমার বালক হলেও আমাদেব অত্যন্ত সাহায্য 

করেছে। 

যুধিষ্টিরের এই অকৃত্রিম শৌককে কোন কোন সমালোচক খুবই 
বক্র দৃষ্টিতে দেখে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু ঘটোৎকচের অকৃত্রিম 
নিঃস্বার্থ উপকার অনস্থীকার্য। 

যুখিষ্ির পূর্ব স্মৃতিচাবণ করে ঘটোৎকচ কি ভাবে তার সেবাব্রতী 
ছিল, তা কৃষ্ণকে বলতে গিয়ে বললেন, অর্জুন অস্ত্র প্রান্তির জন্য 
যখন দেবলোকে গিয়েছিল, তা জেনে ঘটোতকচ কাম্যকবনে আমার 
কাছে এসেছিল এবং যত দিন অজুনি ফিরে আসেনি, ততদিন সে 
আমার সঙ্গেই বাঁস কবেছিল। গন্ধমাঘন যাঁত্রাব সময় সে মাগাদের 
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গুকতর সঙ্কট হতে রক্ষা কবেছিল। দ্রৌপদী যখন অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন, তখন এই মহাঁকায় বীর নিজ গীঠে করে তাকে 

বহন করেছিল। যুদ্ধে আরম্তেব সময়ই মে আমাদের অনেক 
সহায়তা করেছে। এই মহাযুদ্ধে সে আমার জন্য অনেক ছুঃসাধ্য 
কাজ কবেছে। 

স্বভাবাদ্ ঘা চ মে গ্রীতিঃ সহদেবে জনার্দন | 

সৈব মে পরম। গ্রীভী বাক্ষসেন্দ্রে ঘটোতকচে ॥ 

(দ্রঃ) ১৮৩1৩৩ 

--জনার্দন, সহদেবের উপর আমার ষে স্বাভাবিক গ্রীতি আছে, 

ঘটোৎকচের প্রতিও আমাব তেমনি ন্মেহই রুষেছে। 

সে আমাব ভক্ত ছিল, সে আমার প্রিয় ছিল, এবং আমিও 

'তাঁব প্রিয় ছিলাম। সেইজন্য তার শোকে সন্তপ্ত হয়ে আমি 

মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম । বৃষ্িনন্দন, দেখুন কৌরববা কিভাবে আমার 
সৈন্য বিতাড়িত করছে এবং মহাব্থী ভ্রোণ কর্ণ কিক" যুদ্ধে ব্যাপৃভ 
রয়েছে । যেমন ছুঈটি মদমত্ত হস্তী বিশাল নলবনকে মর্দন করে। 
'তেমনি এই অর্ধ রান্রিতে এদের সৈম্ত পাগুবদের মর্দিত করছে। 
ভীমের বাহুবল ও অজুর্ণনের বিচিত্র অস্ত্বলকে উপেক্ষা কবে কৌবব 
যোদ্ধার নিক্ত নিজ শক্তি প্রকাশ করছে। এই দ্রোণ, কর্ণ ও 
ছূর্যোধন ঘটোৎকচকে বধ করে অত্যন্ত হর্ষের সঙ্গে সিংহনাদ কবছে। 

কথং বাম্মান্থ জীবংসু ত্বয়ি চৈব জনার্দন। 

হৈভিন্বিঃ প্রাপ্তবান্ মৃত্যুং সৃতপুত্রেণ সঙ্গত? ॥ 
কদর্থীকৃত্য নঃ সবান পশ্ঠতঃ সব্যসাঁচিনঃ 1 

নিহতো। বাঁক্ষসঃ কৃষ্ণ ভৈমসেনিমহাবলঃ ॥ 

(দ্রোঃ) ১৮৩1৩৯-৪০ 

-“জনার্দন, আমর! এবং আপনি জীবিত থাকতে থাকতেই 

হিভিম্বাকুমার সুতপুত্র কর্ণেৰ সঙ্গে সংগ্রাম কৰে কি ভাবে মৃত্যু বরণ 

কবল? হে কৃষ্ণ, আমাদের সকলকেই অবশ কবে সব্যসাচী অভুরনেব 



ইন্দ্রজিৎ, অভিমন্যু ও ঘটোতকচ বি 

পাক্ষাতেই ভীমসেন কুমার মহাবল বাক্ষস ( ঘটোৎকচকে ) কর্ণ 
নিহত করেছে। 

ধৃতরাষ্ট্ের ছুরাত্মা পুত্রবা৷ যখন যুদ্ধে অভিমন্্যুকে বধ করেছিল, 
সেই সময় অর্জুন সেখানে ছিল না। ছ্রাত্থা৷ জয়দ্রথ আমাদের 
সকলকেই ব্যুহেব বাইবে রুদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে অভিমন্থ্য 
বধে পুত্রমহ ড্রোণীচার্যই কারণ হয়েছিল (নিিত্বমভবদ্ ভ্রোণঃ 
সপুত্রস্তত্র কর্মণি )। 

গুক দ্রোণাচার্ধ শ্বয়ং কর্ণকে অভিমন্ত্যু বধেব উপায় বলে 
দিয়েছিলেন এবং যখন সে তরবাবি তুলে যুদ্ধ কবছিল, সেই সময 
তিনিই সেই তরবারিকে ছুই খণ্ডে কেটে দিয়েছিলেন। এইভাবে 
ঘখন সে সন্ধটে পড়েছিল, তখন কৃতবর্মা কের মানুষের মত হঠাৎ 
তাঁব অশ্বদের ও ছুই পার্শ্ব রক্ষককে বধ করেছিল। 

তথেতরে মহেঘাসাঃ সৌভদ্রং যুধ্যপাতয়ন্। 
অল্পে চ কাবণে কৃষ্ণ হতো গাশীবধস্বনা ॥ (দ্রোঃ) ১৮5৪৫ 

এইভাবে যুদ্ধে অন্তান্ত মহাধনুর্ঘব যোদ্ধাগণ সুভদ্রাকুমাব 
অভিমন্থ্যকে নিপাতিত করেছিল । কৃষ্ণ, অভিমন্থ্য বধে জয়ন্্রথের 
অল্পই দোষ ছিল। তথাপি গাণীবধাবী অনি তাকে বিনাশ 
ককেছে। 

এইবপ কাঁজে আমাব মত ছিল না। যদ্দি শত্রুদের বধ 
করাই পাগুবদের পক্ষে ন্যাঁয়দঙ্গত হয়ে থাকে, তবে বণাঙ্জনে 
সর্বপ্রথমে কর্ণ ও দ্রোণাচার্যকেই বধ কৰা উচিত। এই কর্ণ ও 
ভ্রোণই আমাদের সব ছুঃখের মূল কাঁবণ। হূর্যোধন এঁদের উপব 
নির্ভর কবেই যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে। আমাৰ মতে অতি 
অধশ্যই সৃতপুত্র কর্ণকে দমন করা উচিত। অতএব আমি নিভ্রেই 
কর্ণকে বধ কববাঁব ইচ্ছাষ রখস্থলে যাচ্ছি। ভীম প্রোণাচার্ষের 
সৈন্াদের সঙ্ষে যুদ্ধ কবছে। এই বলে বাজা যুখিষ্টির কর্ণেব বিকদ্ধে 
য্দ্ধ কবতে বওনা ভলেন। 



১৭৩৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

অজুনি ও যুধিষ্টিবের বিলাপ হতেই বোঝা যায় ঘটোৎকচ 
রাক্ষদ-তনয় হলেও, পাগুবদের অভিমন্থাব ন্াঁয়ই সমান স্সেহের 

পাঁত্র। ববং বিপদে আপদে 'ঘটোৎকচ অভিমন্তয অপেক্ষা! পাগুবদের 
ক্মাধিক সাহাষ্য কবেছিল। পাগুব সৈম্তবাও ঘটোৎকচেব মৃত্যুতে 

শোকাভিভূত হয়েহে। শুধু তাই নয় ঘটোৎকচ আত্মবলি দিষে 
আঙ্ছ্টনৈব জীবন বক্ষা কবেছিল। 

যুধিষ্টিবকে শোঁকাতিভূত হতে দেখে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিবকে সান্তনা 
সিষে বলেছিলেন, এটা আনন্দে কথা যে কর্ণ সেই রাক্ষন 

ঘটোৎ্কচকে বধ কবেছে। প্রকুতপক্ষে ইন্দ্রেব শক্তিকে নিমিত্ত 
কবে কালই তাকে বিনাশ করিয়েছে । নতুবা এ শক্তি-অস্ত্ 
দ্বাবা কর্ণ অজুনিকে নিহত করতো । তৌঁমার হিভেব জন্য সেই 
রাক্ষদ ঘটোৎকচ যুদ্ধে নিহত হযেছে। যুধিষ্টি তুমি কাঁবও প্রতি 
ক্রোধ কর না এবং মনকে শোকাক্রান্ত কর না। এই জগতে 

সমস্ত প্রাণীরই অস্তে এই গতিই হয়ে থাকে। (প্রাণিনামিহ 
সর্বেষামেযা নিষ্ঠা যুধিষ্টিব।) “তুমি সমবক্ষেত্রে গিষে তোমার 
ভ্রাতাদের ও ম্বপতিদেব সঙ্গে যুদ্ধ কর। আজ হতে পঞ্চম দিবসে 
এই সমগ্র পৃথিবী তোমাব হবে। তুমি সর্বদাই ধর্মের কথা চিন্তা কর 
এবং দয়া, তপস্তাঃ দান, কম! ও সত্যাদি সদ্গুণ অত্যন্ত গ্রীতির সঙ্গে 

পালন কর। কারণ__ 

যতো। ধর্মস্ততে। জয়ঃ। (দ্রঃ) ১৮৩৬৭ 

--যে পক্ষে ধর্ম বিচ্ভমাঁন থাকে, সেই পক্ষেই জয়লাভ হযে থাকে, 
বলে ব্যাসদেব অস্তহ্িত হলেন। 

ইন্দ্রজিৎ অভিমন্ধ্য ও ঘটোৎকচ চরিত্রেব মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য 

সকলেই সমভাবে কর্তব্যপবায়ণ পুত্র, সকলেই সমান বীব এবং এই 
ত্রয়ী বীবের মত যুদ্ধ করতে করতে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন। 

এই ত্রয়ী মৃত্যুতে কেবলমাত্র ভাদেৰ আত্মীয় বন্ধুবা নন, স্বপক্ষীয় 
সকলেই শোকে অভিভূত হয়েছিল । 



- এলৰ কুশ ও বভ্রুবাহন 
প্রবার্দ আছে--[,06 900০ 1৩ 80, এই - প্রবাঁদটি 

রামার্জনৈর উত্তর পুকব যথাক্রমে লব কুশ ও বক্রবাহনের প্রসঙ্গে 
খুবই প্রযোজ্য । বীর পিতার যোগ্য বীব সন্তান ভারা ।' শৌর্ষে, 
বীর্ধে পরাক্রমে কোন অংশে তার। বারাগ্রগণ্য পিতাবের 'থেকে 

স্ুনপনা। . ; 
জ্ঞাতে অজ্জাতে প্রবল পরাক্রমশীলী পিতাদেরও তীর! যুদ্ধে 

পরাস্ত করে আত্মগৌরব তথ! বংশেব মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। 
রামায়র্ণে বাম-সীতার পুত্রয় লবকুশ ও মহাভারতে অর্জ্ন- 

চিত্রাঙ্গদার তনয় বত্রবাহন'। এই ছুই মহাঁকাব্টের এই বীর বালক ত্রয় 
আপন আপন পিতার পরিচয় পাওয়ার আগে বিধির বিধানে উভয় 
ক্ষেত্রেই অশ্বমেধ যজ্জেব অশ্ব আটক কবে যুদ্ধ দাজে অপিন আপন 
পিতার সম্মুখীন হয়েছেন। এবং সেই যুদ্ধে সন্তানদের হাতে পিতৃদয় 
(রাম ও অজুনি) পরাভব স্বীকাব করেছেন।' কি বিচিত্র ঁঘৃস্ত ! 

বেদব্যাসের মহাঁভাবতে ও' মূল রামায়ণে এই আখ্যায়িকার 
উল্লেখ নেই। কৃত্িবাসী-'রামা়ণে ও কাশীদাসী মহাভারতে 

'পিতাপুত্রের এই যুদ্ধের উল্লেখ আমর! দেখতে পাই। পু 
প্রজারগনের জন্ত বালীকি মুনির আশ্রমে রাম গর্ভবতী দীতাকে 

নির্বাসন দেন। বাল্ীকি মুনির আশ্রয়ে থেকে সীতা যমজ সন্তান 
প্রসব করেন। মুনি- সযত্নে ' এই যমজ সন্তানকে পিতার উপযুক্ত 
“সন্তান বপে গড়ে তুলেছিলেন। অস্ত্র ও শান্তর ৪ তার দমান 

পারদশী হয়েছিলেন ' , 
শক্রত্ব যখন লবণ রাক্ষদ বধ করতে সী পথিমধ্যে বালীকি 

আশ্রমে তিনি অতিথি হন। তখন সীতার ফম্জ'সন্তান প্রসবের 
কথা তিনি শুনতে পান। 

১২ 



১৭৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

বালীকি মুনি বারশত। শিশ্তসহ চিন্রকূট যাত্রার পূর্বে লব কুশকে 
তপোঁবন রক্ষাব দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। ছুই ভাই ধনূর্বাণ হাতে খেল! 
করে বেড়াতেন। একদিন দুই ভাই দেখলেন একটি অশ্ব আশ্রমে 
প্রবেশ করল, অশ্ব দেখে ছুই ভাইযের মহানন্দ। অশ্বের কপালে 
একটি হেমপত্রে রাঁজ1 দশরথ রাম, ভরত, লক্ষণ ও শক্রত্বর পরিচয় 
লিপিবদ্ধ ছিল। অস্থমেধ যজ্ঞের এই অপ্ ছুই অক্ষৌহিনী সৈন্যসহ 
শক্রত্ব রক্ষা করছিলেন। 'অশ্বটি নিয়ে লবকুশ খেলতে থাকেন। 

লবকুশ অশ্ব বেঁধেছেন দেখে শক্রদ্ব দ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন-- 
৪৪৪৬৪৭৪৪৪৬০ ঘোড়া বান্ধে কোন জন॥ 

কোন বেট! কবিয়াছে মরণের সাধ । 

সবংশে মবিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ ॥ (উঃ) 
বালক লবকুশ শক্রত্বব কথ। শুনে হেসে পাণ্টা প্রশ্ন করেন $-- 

কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ দেশে ॥ (উঃ) 
শক্রত্ন রামেব' ও নিজের পরিচয় গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করলেন। 

বামের বীরত্বের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন ।-- 
শক্রদ্বর বড়াই শুনে লবকুশ তর্জন করে বললেন_ 

. চারি।ভাই তোমরা আমরা ছুই ভাই। 
আক্তি ঘোড়া লয়ে বাও আমি তাই চাই.॥ 
মরিবারে কেন এলে আমার নিকটে। 
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে ॥ (উঃ) 

উপরোক্ত ভাবে উত্তর দিয়ে দুই ভাই নানা অস্ত্রে শক্রদ্নকে জর্জরিত 
করে তুললেন। শক্রপ্ন ও সৈম্তদের কুশ একলাই যুদ্ধে কাতর করলেন। 
সমস্ত সৈন্য কুশ নিহত করলেন। রণকৌশলে এই ছুই বালক 
যোদ্ধার নিকট শত্রদ্ বিপর্যস্ত হয়ে বলেছিলেন ২-_ 

| তোমার সহিত যুদ্ধে অবন্ সংহার। 
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার ॥ 
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তোমায় আমায় এই হইল যে রণ॥ 
কারো পৰান্রয় নহে উভয়ে সোসর। (উঃ) 

উত্তরে সহান্তে কুশ জবাব দিলেন--অবশ্য মাবিব তোমা না 

হাইবে দেশে । 

মহাপাঁশ শরাঘাতে শত্রদ্ব নিহত হলেন। শক্রপ্নকে পরীভিত 
করে ছুই ভাই সানন্দে মার কাছে গিয়ে জানালেন ছুই প্রহর পর্যন্ত 
ছুই ভাই তপৌবনে ষত ভূপতি এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে খেলা 
করেছেন। নী 

শক্রদ্বর পবাজয়ের সংবাদ রামকে জানানো হলো। শক্রত্বর মৃত্যু 

সংবাদে রাম কাতর হয়ে পড়লেন। ভবত লক্মণ তীকে প্রবোধ 

দিলেন। রামের প্রশ্োত্ববে দূত জানায় ছই খাষি কুমার যমরাঁজের 
মত যুদ্ধ করেছে। 

ভরত লক্ষণ বললেন-- / 

আজি বদি শ্রীবাম তোমার আজ্ঞা পাই। 
-শিশু ধরিবারে মোরা যাই ছুই ভাই ॥ (উঃ) 

লবণ রাক্ষস হত্যাকারী শক্রত্বব জন্য রাম শৌকে অভিভূত 
হলেন। তিনি ভরত ও লক্ষ্মণকে সাবধানে যুদ্ধ করে এঁ শিশু দ্বয়কে 
ধরে আনবার আদেশ দিলন । 

শত্রদ্নকে বান্মীকি আশ্রমে মত দেখে লক্ষণ ও ভরত কাদতে 
থাকেন। সৈ্াদেব মধ্যেও কোলাহল উঠলো তা শুনে , 

সীতা বলিলেন লৰ কুশরে কেমন । 
'কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুইজন ॥ 

কার জনে করিয়াছ বাদ বিসঙ্বাদ। (উঃ) 
জননীর গমন শুনে ভ্রাতৃদয় জনননীকে আশ্বস্ত করে বললেন-_ 

মৃগয়া করতে নানা দেশের রীক্তা সৈম্তা সামন্ত নিয়ে আসেন, ভাই 
কোলাহল। মুনির আদেশে লব কুশ তপোবন রক্ষা করছেন, আশ্রম 
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নষ্ট হলে মুনি রুষ্ট হবেন।, এই ভাবে মাকে প্রবোধ দিয়ে ছুই ভাই _ 
পুনরায় যুদ্ধ'করতে গেলেন। 

যুদ্ধের; কথা শুনলে পুত্রদের জন্য জননী চিন্তান্বিত হবেন এবং 
যুদ্ধের অনুমতি দেবেন নাঃ তাঁই বালকদ্ধয় মাঁর কাছে সরল তাঁবে - 
সত্য গোপন করলেন। 

রামের পুত্রের পক্ষে জননীকে এভাবে প্রবর্থনা কর! সঙ্গত' 
হয়নি । কবি এখানে লব কুশ চরিত্রকে রাস্তার ভবঘুবে ছোকরার মত 
দেখিয়েছেন। আশ্রম বালক রামের পুত্রদ্ধষের চরিত্র আরও 

অধিকতব বলিষ্ঠ, দু ও -সত্যপ্রিয় হবে। কিন্ত কবি 'কৃতিবাস 
লব কুশের মুখ দিয়ে, যেভাবে মাতার নিকট পর পর মিথ্যা ভাষণ 
করালেন, এতে আশ্রমের পবিত্রতা কলুষিত হয়েছে। বিশেষ করে 
রাম সীতার সন্তানবা মাব শাস্তি সোয়ান্তি বিস্বের ভয়েও মিথ্যাশ্রয়ী 
হবে তা৷ কল্পনাতীত । ৫ 

লব কুশের চেহারার সঙ্গে বামের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্ঠ দেখে 

ভরত জক্মণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন. . 
কে তোমবা ছই ভাই দেহ পরিচয় (উঃ) | 

লব কুশ সহাঁস্তে নিজেদেব পবিচয় দিয়ে বললেন. 

জাতি কুলে আমার তৌমাঁর কি বিচার ॥ 

, ". বারশত শিল্ পড়ে বালীকির ঠাঞ্চি। 
তাঁর শিষ্ত আমর! যমজ ছুই ভাই ॥ 

দৃশরথ ভূপতির পুত্র শত্রঘন। 
, দেখ সৈম্যাসহ তার সমরে পতন ॥ 
ছুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি জাটে। - . 
কোন কার্ষে আসিয়াছে তোমার নিকটে, ॥ (উঃ) 

এখাঁনে বালকঘয়ের অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র 
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অহমিকা নয়, বয়োজ্যেষ্ঠ ছুই রাঁগ্রপুত্রকে যে ভাবে রাত্তর দিয়েছে, 
'্তাতে তাদের মধ্যে আশ্রম-বালক সুলভ বিনয় নম্রতার যথেষ্ট অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। . এখানে লব কুশ খধি কুমার নয়, তাঁরা ক্ষত্রিয় 
রক্তের অধিকারী বলে মনে হয়। 

লক্ণকে উপহাঁদ করে ল্ব বলেছিলেন ;-_ 

মারিলে যে ইন্দ্রজিত রাবণ কুমারে। 
তোমারে মারিয়া'যশ রাখিব সংসাবে ॥ 
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে।' 

বলিয়। লক্ষ্মণ জিৎ'দর্বলোকে কহে ॥ (উঃ) 

চগ্্ণও, পাশুপত 'শরাঘাতে নিহত' হলেন। এক. এক করে 
কার অক্ষৌহিনী সৈন্যের মধ্যে মান্)সাঁতজন জীবিত। ভরত যুদ্ধের 
অবস্থা দেখে কুশকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অন্থুরোধ-করলেন। 

কুশ উত্তর দিলেন-_. | 

ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইল! কাতর ॥ 

,মনে ভাব পলাইয়া। পাব অব্যাহতি । 
বত কাল জীবে তব থাকিবে অধ্যাতি ॥ 

পলাইয়! গেলে যে থাকিবে অপবশ। 
যুঝিয়া মরিলে থাঁকে অনন্ত পৌকষ॥ (উঃ) 

, এখানে আশ্রম বালকের মুখে ক্ষত্রিয় 'নীরের যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে 
পলায়ন চেষ্াকে ধিক্কার বড়ই চিতাকর্ষক। বীর পিতাব, পুরের 
মধ্যেও যে বীবনধ সুপ্ত রয়েছে তারই এই প্রমাঁণ। ' 

ভরতের সঙ্গে কুশের বাদান্ুবাদ হলো। তারপর কুশ- ভরতকেও 
নিহত করলেন। ভ্রাতৃদ্য় পরস্পরকে কোলাকুলি করে জলে যুদ্ধের 
বক্ত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হাঁতে মার কাছে গেলেন। সীতা.ভীদের জিজ্ঞেস 
কগুলেন কি কর্মে লব কুশের বিলম্ব হয়েছে। 
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লব-কুশ বলে মাতো ন] জানি বিশেষ । 
সুগয়া করিয়া রাজ] গেল নিজ দেশ ॥ (উঃ) , 

জননীর সঙ্গে আশ্রমিক বাঁজকঘয়ের ছলনা কি সম্ভব? বিশেষ, 
করে সীতার সন্তানেরা এতটা সত্য ভ্রষ্ট হবে--তা অচিস্তনীয়। 

কবি এখানে সব কিছু অতি রঞ্জিত করেছেন। কেবল মাত্র 
জলে কি যুদ্ধের সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করা খায়? এতগুলি সৈম্তা ও 
বীর যোদ্ধা রামের তিন ভ্রাতা কি বালক ছয়ের দেহের কোন স্থানে, 
বাণ বিদ্ধ করতে পারেননি-যাঁব দ্বারা তাঁদের মাতৃ সমীপে সব 

ছলনা প্রকাশ হয়ে পড়তো! বস্তুতঃ কবি অনেক অতিশয়োক্তি 
করেছেন। 

সর্বশেষে রাম বহু সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। সৈশ্তদের কোলা". 
হলে সীতা আতঙ্কিত হয়ে পুত্রয়কে সাবধান করে বললেন-- 

-  অভাগীর পুত্র তোর! নির্ধনের ধন। 
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন ॥ (উঃ) 

লবকুশকে দেখে রামের মৃনে সন্দেহ হল। তাই বললেন_- 

আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমারি সমান ॥ 

পরাক্রম আমারি ন! হয় অন্য জ্ঞান। 

পরিচয় দেহ কে তোমর! ছুই ভাই ॥ 

পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন। 

এমন হঈলে আমি না করিব রণ ॥ 

না! জানিষা মারিব কি আপন তনয় । (উঃ) 

এইখানে বন্রুবাহনের জীবনে সঙ্গে লব কুশের জীবনে 'কিছু 

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বক্রবাহনের মাতা সন্তানের কাছে পিতৃ 

পরিচয় দ্রিয়েছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ "হতে জানা বায 

ল্ব কুশের ম৷ পুত্রদের কাছে পিতৃ পরিচয় গোঁপন রেখেছিলেন।- 
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তাই পিতৃ পরিচয় ন! জানায় উভয় ভ্রাতার মনেও এই প্রথম 

পিতৃ পরিচয় ম্বন্ষে কৌতৃহল ভ্াগলো। উভয়ে পরম্পর পরামর্শ 
করলেন-_ রা 

আজি গিয়া জিজ্াসিব জননীর ঠাঞ্চি। 

কার পুত্র আমর! যমজ ছুই ভাই ॥ (উঃ) 

নিজেদের পিতৃ পরিচয়'ন। জানার অজ্ঞতাকে ভ্রাতুদবয় কৌশলে 
: চাঁপা দিয়ে রামকে বললেন-_ | 

_. এতদিনে অবৌধেব সনে 'দরশন। 
পরিচয় দিলে হবে কোন প্রয়োজন ॥ 

পুত্র হয়ে পিতৃ সনে কেবা করে রণ । 
আপনার পুত্র ঘলি ভাব মনে মনে ॥ 
আমা দেহে দেখিয়া ষে কী'পিলে অন্তরে । 

পরিচয় তে কারণে চাহ বারে বার ॥ (উঃ) 

অযোধ্যাপতি রামের সঙ্গে ছুইটি বালকের এই-_ধরণের উক্তির 
ছারা যথেষ্ট ধুষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। কৰি কৃত্তিবাদ আশ্রম 
বালকছয়ের মুখে এই ধবণের উদ্ধত উক্তি কেন বার বার দিয়েছেন 
তা অবোধ্য। 

সুগ্রীব, হনুমান সহ রাক্ষসরাও রামের সঙ্গে লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধ 
কববার জন্তে এসেছিলেন। এই ছুই বালকের তীব্র শরাঘাতে কেউ 

_ কেউ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করলেন, বাকী প্রাণ হারালেন। 
_ সৈশ্দেব এই ভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখে লবকুশ হেসে বলে 

ছিলেন-- . 

যুদ্ধ ভঙ্গ দিলেন তোমার সেনাঁপতি। 
হেন ঠাট কেন রাম করহ সংহতি ॥ (উঃ) 

রাম উত্তরে জানালেন সকলে “চলে গেলেও, তিনি একাই যৃদ্ধ 
করে ভ্রাতৃঘ্য়কে বমালয়ে পাঠাবেন। তিনি পুনরায় বললেন-_ 
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আমারে জিনিতে কে পারে ত্রিভূবনে। * 
ৰ পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে 1 

আমাবি পুত্রের স্থাদে আছে পরাজয় । 
পিতাকে ভ্বিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয় ॥ 

আমার আকৃতি দেখি তোমরা ছুজন। 

, মম পুত্র হও বদি না করিহ রণ॥ 
পরিচয় দেহ কিবা আমার-নন্দন। 

রাবণ ছূর্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে 

আমার সহিত রণে মরিল সবংশে ॥ (উঃ) 

বামের এই দত্ত শুনে দুই ভাই হেসে বললেন--- 

বড় ভয় পেলে তুমি কবিতে সংগ্রাম ॥ 
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিই পরিচয় । 
হেন বুঝি সমর করিতে ভয়-হয়॥ 
কোথা শুনিরাছ তুমি পিতা-পুত্রে রণ] - 

আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন ॥ 

বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাভ 
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান। 
গঁড়িলে বীরের হাঁতে ভাল মত জাঁন ॥ 

দ্ত্রির হইয়া কেন হইল! কাতর | 
আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল। (উঃ) 

অভূর্নের মত ত্রহ্মশাপে সমরে পুত্রের হাতে অবশেবে রাম 

প্রাণ হারালেন। বীর পুত্রদবয়ের মুখে উপরোক্ত উক্ভি হতে ' ক্তরিয় 

ভরিতুই ফুটে উঠেছে। * 



লব কুশ ও'বক্রবাহন ১৮৫ 

রঃ ছই ভা বুদ্ধ জয় কৰে উল্লাসে মাঁকে জানালেন বহু অক্ষৌহিনী 

সৈন্তা)ও চার ভাইকে নিহত করে-_ 
| 

ূর্জয় ছুইট। জন্ত এনেছি বাস্ধিয়!। 

দ্বারে ন' আইসে মাগি! দেখহ আসিয়া | 

ধন্ূ্বাণ আনিয়াছি রথের সাঁজন ।" 

এই দেখ এনেছি রামের আভরণ ॥ ( উঃ.) 

সীতা রামের বন্ত্র দেখে শোকে অভিভূত হয়ে' ুত্রদের ভতনা 

করে জিজ্ঞেস করলেন পিতৃহত্যা করে কোথায় কে রেখে এসেছে। 

'তিনি বাহিরে 'এসে দেখেন হহুম্ান ও জদ্ুমানকে বেঁধে রাখা হয়েছে। 
সীতা তা দেখে আক্ষেপ করে বলেছেন-_ 

-*"লব কি করিলি কর্স। 
তোর বিষ্তা শিখিয়া নাশিলি 'জাতি ধর্ম ॥ 
তোম। হৈতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হন্নমান। 

এই হনুমান মোর দিবা প্রাণদান ॥ 

হনুমান পুত্র মোর করেছে উর ॥ 
ইহাবে করিলি বধ অবোধ বালক। 

পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন । . 

'বিষ পান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥ 

এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্গাতে। 

লব কুশ শীন্র এই ঘুচাও বন্ধন। , 
হনুমান জন্থুবানে করছ মোচন ॥ (উঃ) 

- জননীর ভর্থসনায় লবকুশ নিজেদের পিতৃ পরিচয়” জানতে' 
পাঁরলেন। রামকে সৈন্য ও ভ্রাতা সহ নিহত করার যে আনন্দে 
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এতক্ষণ উৎফুলু হয়েছিলেন, সীতার বিলাপে তা যেন ফানুসের মত 
চুপসে গেল। বীর যোদ্ধা ভ্রাতুদ্ধয়ের মনে দেখা গেল আত্মগ্লানি।' 
সেই শৌকে ভীরা মার চরণ ধরে বলেন-- 

ক্ষমা কর জননী গো না কর ভ্রন্দন। 

মজিলাঁম তব দোষে মোরা তিন জন ॥ 

তুমি না বলিলে মা শ্রীরাম মম পিতা । 
আপনার দোষে এত হইলে ভাবিতা ॥ 
পিতৃবধ করিয়া বডই পাই লাঙ। 
অগ্নিতে পুঁভিয়! মরি প্রাণে নাই কাজ । 
এই মহাঁপাঁপে আর নাহিক নিস্তার 

॥ আগ্মিতে পুভিয়া আজি হইব অঙ্গার ॥ (উঃ ) 
সীতাও অগ্নিতে আত্মুতি দেবেন সম্বল রুরলেন। তিনটি- 

অগ্নিকুণ্ড সাজানো হলো। এমন সময় বাল্পীকি মুনি ফিরে এসে 
সমস্ত ঘটনা সীতার মুখে শুনে তাকে জানাঙ্গেন শোকের কারণ 
নেই। এখনি তিনি সকলকে জীবিত করে দিচ্ছেন। এই- 
তপোঁবনের কুগ্ত হতে মৃত্যুপয়ী ভল নিয়ে সবার উপরে ছিটিয়ে 
দেওয়ার ফলে মৃত সৈশ্ সহ চার ভ্রাতা জীবন ফিরিয়ে পেলেন। 

রাম প্রাণ ফিরে পেয়ে মুনিকে এ বালক ছুটির পরিচয় জিজ্েন 
করলেন। কিন্তু বালক দ্বয়ের কোন পহিচয় পেলেন না। 

বান্মীকি রামায়ণে কিন্তু এই বকম কোন আখ্যায়িকা নেই। 
পরস্ত মহর্ষি বালীকি শিগ্তগণের সঙ্গে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে 
এসেছিলেন। তিনি লবকৃশকে বললেন তার রচিত রামায়ণ কাব্য 

ঞধাষিদের আবাসে ব্রাহ্মণদের গৃহে, রাজপথে, অভ্যাগত নৃপতিদের" 
প্রাসাদে, রামের - রাজভবনের ছারে, যজ্ঞন্থানে গাইতে । যদি রাম 
তীদের গান শুনবাব জন্য আহ্বান করেন, ভবে তারা বালীকির শিষ্তু 

এই পরিচয় যেন দেন। রাম ধর্সতঃ সকলের পিতা। তাই ভীকেও, 

সম্মান করতে উপদেশ দিলেন। 



লব কুশ ও বন্রবাহন ৯ 

লবকুশ প্রভাতে স্নান ও হোম সমাপনান্তে বালীকির নির্দেশ 
অনুযায়ী নানাস্থানে রামায়ণ গেয়ে চললেন। রাম বালকদযধের 
মুখে শুদ্বভাবে উচ্চারিত বীণা ধ্বনির সঙ্জে এই অপূর্ব 
গীত শুনবার জন্য শান্ত্রজ্ব পণ্ডিতদের সমীপে গীয়কদয়কে 

আনাঁলেন। 
লবকুশ প্রথম থেকে বিংশতি সর্গ পর্যন্ত গাইলেন। রাম তার 

ভ্রাতাদের নির্দেশ দিলেন, এই বালকদয়কে অষ্টাদশ সহৃত্র স্বর্ণ 
এবং তাবা আর যা চায়, তাও দান করতে। কিন্ত লবকুশ ত৷ 

গ্রত্যাখ্যান করে বললেন, তীরা ফলমূল ভোজী বনবাসী, ধনে তাদের 
প্রয়োজন নেই। 

এই কথা শুনে সকলেই বিশ ও কৌতৃহলাদিত হলেন। রাম 
এ কাব্য কত বড়, কোন্ মুনি এ কাব্যের রচয়িতা, চবি কোথায়, 
থাকেন ইত্যাদি প্রশ্ন কররেন। 

উত্তরে লবকুশ জানান, এ কাব্যের রচয়িতা ্থীক। তিনি 
এই যজ্ছে উপস্থিত আছেন। এই কাব্যে চতুর্ধিশতি সহত্র শ্লোক। 
এক শত উপাখ্যান, আদি কাণ্ড থেকে ছয় কাণ্ডে পঞ্চশত সর্গ এবং 
তাছাড়াও উত্তর কাণ্ড আছে। আপনার জীবনের সমস্ত কাহিনী 
এতে বণিত হযেছে। ূ 

রাম লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনে স্থির নিশ্চিত হলেন ষে' 
লবকুশ সীতারই সন্ভান। রামের ইচ্ছায় বালীবির নির্দেশে সীতা যজ্জে 
সর্ব সমক্ষে পুনরায় পরীক্ষা দিতে উদ্ভত হয়ে ধরিত্রী বহবমত্ীকে 
আহ্বান করে তার ক্রোডে আশ্রয় নিলেন। 

সীতার পাতাল প্রবেশে রাম শোকাভিভূত হলে শ্রন্মা দেবতাদের 
সঙ্গে এসে তাকে জানালেন তিনি বিষ অবতার স্বর্গে সীতার সঙ্গে . 
তার পুনমিলন হবে। * 

দেবগণ চলে গেলে রাম বালীকিকে বললেন কাল থেকে 
উত্তর কাণ্ড আরম্ত করুন। এই পুণ্যাত্বা খধিগণ আমার তবিস্যৎ 
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'চরিত শুনবেন, পরদিন গ্রভাতে রামের আদেশে লবকুশ খধিগণেব 
সমীপে উত্তর কাণ্ড গাইলেন । 

রামের মৃহাপ্রস্থানের পূর্বে রাম ভরতকে অধোধ্যার রাজ্যে 
অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ অবলম্বন কববেন স্থির করেন। কিন্তু 
উত্তরে ভরত জানালেন রামকে ছেড়ে তিনি স্বর্গ ভোগ বা রাজ্য 
চান না। রাম কুশকে দক্ষিণ কোশল ও লবকে উত্তর কৌশল রাজ্যে 
অভিষিক্ত করলেন। 

এইথানেই বালীকি রামাষণে লবকুশ আখ্যায়িকা সমাপ্ত হয়েছে। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে লবকুশ সন্বদ্ধে অন্তব্প কাহিনী বর্দিত আছে। 

বান্দীকি মুনির সঙ্গে এই ছুই বালক রামের সমীপে এদে মুনির 
অনুরোধে তারই রচিত রামায়ণ গাঁন করতে স্থুর করেন। 

দীর্ঘ এক মাস ধরে এই গান, শোনার পর. রাম তাদের পুনরায় 

জিজ্ঞেস করলেন__ 

কোন্ বংশে জন্মিলা বা! কাহার নন্দন ॥ (উঃ); 

্রাতৃদ্বর ছলনা! করে পিতার সামনে নিজেদের পরিচয় দিলেন £-_ 
না জানি পিতার নাম মাতৃ নাম সীতা । 
বালীকির শিষ্ক মোরা নাহি চিনি পিতা ॥ (উঃ) 

এ কথা শুনে রাম জন্তানদেব নিষ্ধের কোলে টেনে, নিয়ে 
'আনন্দে চোখের জল ফেললেন। উপরোক্ত উত্তব দানের মধ্যে 

'বালকছষের প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 

সীতার পাতাল গ্রবেশেব পৰ লবকুশকে শে বারের মত' 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা বাঁয়। ' মাতৃশোকে বিহ্বল রতৃদয় ভূলুছিত 

হয়ে বিলাপ করেছেন” 

কোথা গেল জননী গে! জনক হুহিতে। 

আমা তোঁমার শোক না পাবি সহিতে ॥ 

তোঁম বিনা মাতা! গো অন্যকে নাহি জানি ॥ 
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তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন পাঁনি॥ 
ধা হৈলে অর দেহ জল পিপাসায়। 
সংসারে ছর্লভ গুণ সে গুণ তোমায় ॥ 

দুশমাস আমা দৌহে ধরিলে উদরে। 

' ষে ছুঃখ পাইলে ভাঁহ! কেহ কহিতে পারে ॥ 
হোটকে করিলে ব্ড লালিয়া পালিয়া। 
পলাইলে হেন পুত্র মাতা কারে দিয়া ॥ 

যার মাতা আছে তার সফল শবীর ॥ 

আজি হৈতে অনাথ হইলাম ছুই জন। 

পাইয়। নিস্তার দুঃখে গেলে মা পাতাল! 
অনাথ করিয়! গেলে এ ছুই ছাওয়ালে। (উঃ), 

উপরোক্ত বিলাপে মাতৃ বদল সন্তানদের ব্যথাতুর হৃদয়ের 
অভিব্যক্তি কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ 'করেছেন। 



১৯০ চরিত্রে রামায়ণ মহাঁভারত " 

বেদব্যাসের মহাভারতে দেবধি নারদের উপদেশ ভ্রমে ভবিষ্যতে 

্রাতৃদ্বন্দ এড়াবার .জন্য পাগুবরা নিয়ম করেছিলেন যে দ্রৌপদী 
পঞ্চ পাগুবের মধ্যে যখন যাঁর জীবপে বান করবেন, তখন তিনি 

ব্যতীত অপর কৌন ভাই দ্রৌপদীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলে 
*তীকে বার বংসর কাল ত্রন্ষচর্য ব্রত গ্রহণ করে বনবাঁস করতে হবে। 

এক শরণাঁগতকে রক্ষা করতে গিয়ে অভুনি এ পূর্ব বিধান লঙ্ঘন 
করতে বাধ্য হলেন। ফলে বার বছর তার বনবাঁপ ব্রত গ্রহণ 
করতে হলে! । 

দেই সময় বেড়াতে বেড়াতে অর্ভন মণিপুর রাজ্যে আসেন। 
সেখানকার রাজ চিত্রবাঁহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি রাজকন্া 

চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। চিত্রবাহনের নিকট আত্ম-পরিচয় 
দিয়ে তিনি রাজকন্যাকে প্রার্থনা! করলেন। 

চিত্রবাহন বললেন চিত্রাঙ্গদাই তাঁর একমাত্র সন্তান। ভবিষ্যতে 
চিত্রাঙ্গদার সন্তানই মাতামহের উত্তরাধিকারী হবে এবং মাতাঁমহের 
পাঁবলৌকিক কাজ্ত করবে, এই সর্ভে অভুর্নি ঘি সম্মত হন, 
তবে তিনি সানন্দে তাঁকে কন্তা দান করবেন অজুনি সম্মত 
হলেন। 

চিত্রাক্গদার সঙ্ে অজুনের বিবাহ ব্থারীতি অম্পন্ন হয়। 
অনি তিন বছৰ মণিপুর রাজ্যে বসবাস করেছিলেন এবং 

অর্নের-ওরসে চিতরাঙ্জ্দার এক পু সন্তান জন্মেছিল। তাঁর নাম 
বন্রবাহন। 

বেদব্যাসের মহাভারতে অজুর্নের মণিপুরে পুনরাগমনের কোন 
কাহিনী কোথাও পাওয়া বায় না। 

কাখদাশী মহাভারতে দেখ! যায় যে যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অশ্বের রক্ষক হয়ে অন মণিপুব রাজ্যে প্রবেশ করলেন। পুত্র 
বন্রধাহন তখন এ দেশের বাঁজা। অশ্বমেধ যজ্ঞের কপালে পিতৃ 
প্ররিচয় পেয়ে বভ্রবাহন আনন্দিত হয়ে মাকে বললেন। 



, লবকুশ 'ও বক্রুবাঁহছন - ১৯১ 

যজ্জ আরস্তিল যুধিষ্টির নৃপমণি ॥। 
'অর্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে। 
সরি 0 ॥ 

রব বা 

অণিপুরে আসে তিনি দৈবের ঘটন ॥ ' 
জন্মদ্রাতা সঙ্গে মোর নাহি পরিচয়। 
চরণ পৃজিব তাঁব করিল নিশ্চয় ॥ 

- ন! জানিয়। যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি । 
কি করি উপায় এবে কহ মাতা তুমি '। (অঃ) 

চিত্রাঙনদ। উপদেশ দিলেন নানা উপচৌকন পিতৃ চরণে রেখে পবে 
“আত্ম পরিচয় দিতে। মাঁতীর এ উপদেশ পুত্রের মনঃপুত হলে না । ৰ 

বীর পুত্র বক্রবাহন উত্তরে বললেন-_ 
শুনিলাম ধত আমি তোমাব বচন ॥ 
এ রীতি কষত্রের নহে শুন মাতা তুমি। 
দ্ধ করি পরিচয় ভারে দিব আমি | 
পদানত হৈলে ঘৃণা! করিবে আমারে । (অঃ) 

বীর ক্ষত্রিয় পুত্র যুদ্ধে আপন বিক্রম প্রার্শন করে পিতার - 
উপযুক্ত সন্তান বলে আত্ম পরিচয় দিতে চাইলেন। কিন্তু স্নেহময়ী 
'জননী প্রিয়তম পতির বিকদ্ধে বীর পুত্রের অনি ধারণ সমর্থন ক: করলেন 
া। তাই তিনি বললেন_- 

পূজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা ॥ 
তাবে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে। 

সুপুত্র সে জন ষে পিতার বাঁক্য ধরে ॥ 

তুমি চাহ তাঁত সঙ্গে করিবাঁরে রণ। 
কি মতে এ সব লাজ ধরিবে জীবন ॥ (অঃ) 



১৯২ . চঙিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

নিচ্ছায় বীর যোদ্ধা বভ্রবাহন- পিতার তা নানা রত 
রেখে বললেন" টু 

তোমার তনয় আসি-ও শুন মহাশয় ৭ 

-চিত্রা্গদার গর্ভেতে' মম জন্ম হয় ॥ 

কিন গর্ব রা ঠা তখন ॥- 
ভোমার উরসে চিত্রান্দার উদ্রে। 

, হুইল আমার জন্ম কহিন্্ ভোমাবে॥ - 
না জানি ধরিন্নু ঘোড়া ক্ষম! দেহ মৌবে। (অঃ) 

অর্জন বভ্রবাহনকে পদাঘাতে অপমানিত করে বললেন কাকে 
সে পিতা বলছে? গর্ব ,ছুেহিতা নটা ভিত্াক্তদার ছেলে তুই কার 

পুত্র? 
বন্রবাহন উত্তরে জানালেন অর্ভুনই তাব পিতা ।. হংসধ্বজ-ও 

নীলধ্বজ রায় বভ্রবাহনের উক্ভি.ষে সত্য ত1 সমর্থন করে বললেন, 
অন্তের পিতাকে পিতা বলা লজ্জাজনক । : ূ 

উত্তবে অর্জুন স্পর্ধাৰ সঙ্গে বললেন, স্ুভত্রার গর্ভে তাঁর তনয় 
অভিমন্থ্য, বীর ছিলেন। চক্রবূহ ভেদ করে সপ্ত রঘীর সঙ্গে এক! 
যুদ্ধ করে স্বর্গে গেছেন মহাধীরের মত। সেই পুত্রই তীর কুলের 
ভূষণ। এই বক্রবাহন নটীর ছেলে প্রথমে গর্ব করে ঘোড়া - ধরে, 
পরে যুদ্ধে ভয় পেয়ে আমাকে পিতা বলে পরিচয় দিয়ে “যুদ্ধ, এড়াতে 
চেষ্টা করছে। যদি তীর রসে কোন সন্তান জন্মাত, তবে যুদ্ধ ব্যতীত 
সে কখনও ঘোড়া প্রত্যর্পণ কবতে চাইত ন1। 

কাতর হইল নহে আমার নন্দন। 
যুদ্ধ বিনা ঘোঁড়া'না করিত সমর্পন ॥ 
কাঁভব হইল নহে আমার নন্দন । - 
অঙ্কুর জিনয়ে বী্ড বলে সর্বজন ॥ 
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্বলোকে জানে। (অঃ) 



লবকুশ ও বক্রবাহন ( ১৯৩ 

বেদব্যাসের মহাভারতে মণিপুরপতি : বত্রবাহনকে এইভাবে 
আসতে দেখে বুদ্ধিমান অর্জুন ক্ষত্রিয় ধর্মের কথ! স্মরণ করে তাঁকে 
সমাদর দেখালেন নাঁ। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন-_ 

্রক্রিয়েয়ং ন তে যুক্তা বহি ক্ষত্রধর্মতঃ ॥ 
সংরক্ষ্যমাণং তুরগং যৌধিষিরমুপাগতম্।' 
যজ্ধিয়ং বিষয়ান্তে মাং নাষৌৎদীঃ কিং নু পুত্রক ॥ 

, (আশ্ব) ৭৯৩-৪ 

--এ কাজ তোমার উপযুক্ত নয়। মনে হচ্ছে তুমি ক্ষত্রিয় 
ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছ। আমি মহারাজ যুধিষ্টিরের যজ্ঞের অশ্বকে 
রক্ষা করতে করতে তোমার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করেছি। তবে তুমি 
কেন আমার জকগে যুদ্ধ করছ না?, 

৬, বাম অুদুরুদধিং কষত্রধর্সবহিষ্কৃতম্। 
যো মাং যুদ্ধায় সম্প্রাপ্ সায়ৈব গ্রত্যগৃহৃথাঃ॥ 

(আখ) ৭৯৫ 

- জত্তিয় ধর্মের অবমাননাকারী দুরবুদ্ধি আমাকে ধিকৃ। যেহেতু 
দধার্থে আমি উপস্থিত হয়েছি, যুদ্ধ না করে তুমি আমাকে শান্তিপূর্ণ 
ভাঁবে অভ্যর্থনা করছ। 

তুমি এ জগতে জীবিত থেকেও কোন পুকষের কাজ করনি। 

যেহেতু যুদ্ধের জন্য এখাঁনে উপস্থিত আমাকে তুমি ভ্ত্রীলোকের শ্যায় 
সামনীতির দ্বারা সমাদর 'করছ। নরাধম, তুমি অতিশয় ছূর্মতি। 

, যদি আমি অস্ত্র রেখে শুন্য হস্তে তোমার নিকট আসতাম, তহিলে 
তোমার এবপ কান্ত উচিত হতো। 

কাশীদাসী মহাভারতে মাতৃনিন্দায় ও আত্মঅবমাননায় বন্রবাহন 
কুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে সমানভাবে সঠিক প্রত্যুত্তর দিলেন__ 

আপন জন্মের কিছু জান সমাচার। 



১৯৪ চরিত্রে রাঁমায়ণ মহাভারত 

জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলে মোরে । 
ভক্র 

আমার মাতাঁকে নটী বলিলে আপনি । 
কোন কর্ম কৈল কুস্তী তোমার জননী ॥ 
কুমারী কাঁলেতে কর্ণে করিল প্রসব । 

না জানিয়া নিজ কথা কবহ গৌরব ॥ 
কাহার ওরসে জন্ম বাঁপ বল কারে। 

পঞ্চ ভাই পঞ্চ পিতা বিদিত সংসারে ॥ 

এ কথা কহিতে তৃব মুখে নাহি লাজ ॥ 

ভয় নাহি পাই আমি তোমারে দেখিয়া । 
জননীর বাক্যে অশ্ব দিলাম আনিয়া ॥ 
,সে কারণে অপমান কবিলে আমারে । 

আমি নিজ পবাক্রম দেখাব তোমারে ॥ (অঃ) 

বন্রবাইনেব উপরোক্ত উ্ভিতে বীরত্বের'ও গৌরবের ছাপ পাঁওয়া 
ঘায়। পিতাকে তাদের অদ্ভুত জন্ম কাহিনী শোনাতে তিনি ইতঃস্তত 

কবলেন না। এখানে বক্রবাহনের পৌকষের এক সুন্দর ছবি ফুটে 
উঠেছে। 

যুদ্ধের খবর পেষে জননী চিন্র্গদা ছুটে এসে প্রশ্ন করলেনস 
কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করহ সাজন ॥ (অঃ) 

বক্রবাহন পিতার সঙ্গে তার বাদান্বাদ, পিতার তাকে পদাঁঘাত, 
মাকে নটা বলে অপমান ইত্যাদি সবই আন্ুপৃবিক ঘটনা বিশদভাবে 
জানীলেন। 

বন্রবাঁহনের মনে পিতার এই উক্তি-- 

হলে-মম নত, না করে এমত, 
 ত্রিভ্বনে আমি খ্যাত । 
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অন্কুবেতে বীজ, হয় সরসিজ, . 
কহিল পাগুবনাথ ॥ 

৩৪৪ চি 

আশ্বীদি আমারে যাঁও ভুমি ঘরে, 
জানাব আপন বল। 

ধন্য লব কুশ, রাখিল পৌকষ, 
জিনি ভকত বৎসল। 

অজু নিন্দিল তোম1। 
শুনিয়া শ্রবণে, ৃ্ বহিব কেমনে, 

সবাই নিন্দিবে আমা ॥ (অন 

অর্জনের মত মহাবীর, খিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি 
মহারঘীদের 'নিহত করেছেন, তীঁর সঙ্গে বালক পুত্র ব্রবাহনকে যুদ্ধে 
দন্মতি দিতে সন্তান বংসল জননীর মন কিছুতেই সাষ দিচ্ছিল ন1। 

কিন্ত লাঞ্থিত, অপমানিত, ক্ষুব্ধ বীর সন্তান বত্রবাহন মার 
অন্ুরোধেও কিছুতেই নীববে সর্ব সমক্ষে পিতৃরত্ত অপমানের প্রত্যুত্তর : 
না দিয়ে'শাস্তি পাচ্ছিল না। বীরের যোগ্য সন্তান বন্রবাহন। 

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বভ্রবাহন প্রতিদ্ন্বী পিতাকে সম্বোধন করে 
বললেন ১-- | 

আপন জন্মের কথা মনে করিলে। ' 
ভুমি মোরে জারজ বলিয়া! গালি দিলে ॥ 
সম্মুখে সংগ্রামে আমি পাইন্নু তোমারে । 

স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে ॥ 

শুনেছি প্রতিষ্ঠা তব জননীর স্থানে। 
তৌমার সমান বীর নাহি ভ্রিভূবনে ॥ 

৪৪৪ 
ছি 
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কিন্তু আজি যশোলোপ হইবে তোমার । 
ফিরিয়া না যাবে তুমি বাণূতে আমার । (অঃ) 

অজুনি পুনরায় ভন! করে বক্রুবাহনকে বললেন-_- 
অহঙ্কার না করিহ বেষ্টার তনয় ॥ (অঃ) 

অর্জুনেৰ মত অন্তাস্ত কুলজাত বীরের মুখে নিজের স্ত্রীকে 'বেশ্যাঃ 
এ অপবাদ বড়ই শ্রুবণ কটু। অর্জুনের নিজ্জেব সন্তানকে “বেশ্তা তনয়”, 
বলাটা রুচি সঙ্গত নয়। 

এ কথ গুনে বীর সন্তান পিতাকে বাণেতে জর্জরিত করে দিলেন। 

_ সন্তানের বীরত্ব দেখে অর্জুন নিজের জীবন সম্বন্ধে প্রমাদ গুণে কর্ণের 
পুত্র বৃুষকেতুকে সম্বোধন করে বললেন-- 

হস্তিন! নগবে যাহ কর্ণের তনয় ॥ 

ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ । 
১০০ ৬৫৫ ৪ 

তোমা বিনা বংশে আর নাহিক সম্তান। 
তুমি জীনে পিতৃলোকে জল পি স্থান ॥ (অঃ) 

বৃষকেতু পিতৃব্যের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসলে বক্রধাহন ভীকে 
বলেছিলেনস- 

বুবি্থ মরিবারে তুমি আমার গমরে। 
রাখে হেন বীর নাহি এ তিন সংসারে ॥ 

বন্রবাহনের হাঁতে বৃষকেতু নিহত হন। অজুণিকে বৃষকেতুর 

শোকে বিলাপ কবতে দেখে কভ্রবাহন পিতাকে উপহাস করে' 
বললেন- | 

ক্ষত্রের এ ধর্ম নহে শুন মহাশয় 
!. এখনি দেখিবে তুমি আপন সংশয় ॥ 

এক 
0 ৪6৬৪ টি ৪৬ 

ক্রন্দন উচিত নহে সমর ভিতরে ॥ 
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গত জীবে শোক যুক্ত না শোভে তোমাকে ॥ 
আপনি তরিতে তুমি করহ উপায। 

চিন্তহ গোবিন্দ পদে ওহে ধনঞ্জয়। 
"  নহিলে আমার বাণে যাবে মালয় ॥ (অঃ) 

গঙ্গার অভিশাপে বক্রবাহনের হাতে গাঙ্গেয় অস্ত্রে অর্জুনের 
শিব দ্বিধস্তিত হলে!। পিতাকে যুদ্ধে নিহত করে বীর পুত্র মাত 
নিন্দার প্রতিশোধ নিয়ে সহান্তে ভাব জয়ের সংবাদ ও পিতার মৃত্য 
সংবাদ মাতাকে জানালেন ।, 

বেদব্যাসের মহাভারতে অর্গুন যখন নিজের পুত্র বক্রবাহনকে 
শ্রেষের সঙ্গে অপমান করছিলেন, তখন বক্রবাহন অধোব্দনে 
বইলেন। সেই সময় নাগ কন্তা উলুকী অর্জনের কথা শুনে ভার. 
অভিপ্রীয় বুঝতে পেরে এবং পুত্রের প্রতি তীর (অর্জনের) অন্যায 
তিবস্কীর সহ করতে না পেরে পৃথিবী ভেদ করে সেই স্থানে উপস্থিত 
হুলেন। বক্রবাহনকে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণ! দিলেন এবং 
যুদ্ধের দ্বারাই পিতাকে সন্তষ্ট করতে পারবেন ছানালেন। * 

বিমাতাব প্রেরণায় মহাঁতেরম্বী রাজা বক্রবাহন মনে মনে যুদ্ধ 
করার জন্য স্থির করলেন। স্ুবর্ণময় কব্চ বন্ধন করে শিরন্ত্রাণ 
খারণ করে তে্জন্বী বক্রবাহন শত শত তৃণীর পরিপূর্ণ উত্তম রথে 
আরোহণ করলেন। 

সেই রথে সর্ব প্রকাৰ যুদ্ধ সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, মনেব 
স্তাঁষ দ্রুতগামী অশ্ব যৌজিত ছিল। চক্র ও অন্যান্ত আবশ্যক দ্রব্যও 

প্রস্তুত ছিল এবং স্বর্ণের ভা্ড তার শোভা বর্ধন করছিল। সেই 
বথ সুবর্ণ নিম্িত ছিল। তাঁর উপর সিংহের চিহ্নযুক্ত ধ্বজ 
উড়ছিল। এ রথে আরৌহণ করে রাজা বভ্রবাহন অর্জুনের 
সম্মুখীন হবার জন্ত অগ্রসর হলেন। তিনি অনুচরদের সঙ্গে গিয়ে 
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যজ্ঞের অশ্ব হরণ করলেন। অজু এতে মনে মনে সন্তষ্ট হলেন! 
পিতা পুত্ে তুমুন যুদ্ধ আরম্ত হল। 

বন্রবাহন নিজের বীর পিতাকে বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত ও 

শাণিত বাণের দার! বিদ্ধ করে অনেকবার গীড়িত করলেন। পিতা 
ও পুত্র উভয়েই প্রসন্ন মনে যুদ্ধ করছিলেন। এই ছুজনের যুদ্ধ 
তথন দেবাসুরের সংগ্রামের স্তায় মনে হচ্ছিল। 

বন্রবাহন হাসতে হাসতে অর্জনের ক্দ্ধের এক পার্থ ভাগে একটি 
বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। | 

সোহভ্যগাৎ সহ পুঙ্েন বঙ্দীকমিব পন্নগঃ। 

বিনিভিদ্ চ কৌন্তেয়ং প্রবিবেশ মহীতলম্। 

(অঃ) ৭৯২২ 
যেমন সর্প বল্দীক টিপি মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সেই বাণ 

অর্ভনেৰ দেহে পক্ষ সহ প্রবেশ করল এবং তা ভেদ করে ভূতলে 
প্রবেশ করল। | 

এতে অর্জুন তীব্র বেদনা অনুভব, করলেন। অজু নিজের 
ধনুক অবলম্বন করে দিব্য €েজে সমাবিষ্ট হয়ে মৃতবৎ হলেন । 

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে মহাঁতেজত্বী অজুনি নিজের পুত্রের 

প্রশংসা! করতে করতে বললেন” 

২ -সাধু সাধু মহাবাহে। বৎস চিত্রাঙ্গদা । 
সদৃশং কর্ম তে দৃষ্টা ভরি পুত্রক ॥ 

- (অঃ) ৭৯২৫ 

--মহাঁবাছ চিত্রাঙ্গদা কুমার, তোমায় সাধুবাদ। বৎস, তুমি 

ধন্য। তোমার যোগ্য প্রাক্রম দেখে আহি তোমার প্রতি প্রসন্ন - 

হয়েছি! 

পুত্র, এখন আমি তোমার উপর বাণ দি তুমি 
সাবধানে থেকে যুদ্ধে স্থির ভাবে অবস্থান কর। এই কথা বলে 
টি বক্রবাহনের উপর নারাচ বর্ষণ করতে লাগলেন। 
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কিন্তু রাজা বক্রবাহন গার্ডীব ধনু হতে নিক্ষিপ্ত সেই সব 

নারাচকে নিগ্ছের ভল্প সমূহের দ্বারা ছুই ভিন খণ্ডে খণ্ডিত করে 
ফেললেন। তখন অর্জন হালতে হাসতে দ্ষুর নামক দিব্য বাণ সমূহের 
ছারা বক্রবাইনের ,বথের ধ্বজ ছেদন -করলেন। সেই অঙ্গে তিনি 
অত্যন্ত বেগগামী বিশাল দেহ অশ্বগণেব প্রাণ হবণ কবলেন। তখন 

অশ্ব হতে অবতরণ করে রাজা বক্রবাহন তুদ্ধ হয়ে পাঁদচারী অবস্থা 
পিতা অন্ভুনৈব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন পুত্রের পরাক্রমে 
তত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রকে অধিক গীড়িত 
করলেন না। বক্রবাহন পিতাকে যুদ্ধ হতে বিরত মনে করে বিষধর 
দর্প তুল্য বিষাক্ত বাঁণের দ্বার তীকে পুনরায় পীড়িত কৃবতে লাগলেন। 
তারপর বক্রবাহন সুন্দর পক্ষযুক্ত একটি তীক্ষ বাঁণের ছার পিতার 
বক্ষ সবলে বিদ্ধ কবলেন। এই বাঁণাঘাতে অর্জন মৃত হয়ে 
ভূতলে পতিত হলেন। কুরুবংশেব ভাববহনকাঁরী অর্জুন ধরাশায়ী 

হলে, চিত্রাঙ্গদা পুত্র, বক্রবাহনও মৃছ্িত হয়ে পড়লেন। বিজবারিন 
যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিশ্রম করে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনিও অর্জুনের 
বাণের ছারা পূর্ব হতেই অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। সুতরাং পিতাকে 
নিহত দেখে তিনিও অচৈতন্ হয়ে পভ়লেন। 

কাশীদাসী মহাভাঁবতে অর্্পনের নাগ পত্বী উলুগীর পরামর্শে 
পাতাল হতে মণি এনে অর্জনের প্রাণ ফিরিয়ে আর্নবার পরামর্শে 
বক্রবাহন বললেন-__ 

*“*মণি সন্প্রীতে না পাঁব। 
বিক্রম কবিয়! মণি শেষেতে আনিব ॥ 
পিতৃহত্যা পাঁপ মোর হইল যখন। 
একে মাতামহ হত্যা হবে তে কারণ ॥ (অঃ) 

পাতালে গিষে নাগেদের সঙ্গে যুদ্ধ কবে বক্রবাহন মণি এনে 
দেখলেন অর্ভযনের ও বৃষকেতুব মাথা কে নিয়ে গেছে। 
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স্বামীর মৃত্যুতে সাঁধবী চিত্রাঙ্গদা, ও উলুগীর বিলাপ করতে থাঁকলে 
পরস্পর পরস্পরকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। উলুগীর পরামর্শে মণি 
এনেও পিতার মুগ্ুহীন দেহ দেখে বন্রবাহন অধোমুখে বিলাপ করে 
বলেছেন-_ ৰ 

ূ পিতৃহত্যা কৈন্নু আমি হইয়া সম্ততি ॥ 
এ পাঁপ শরীর আর না রাখিব আমি । 
আত্মঘাতী হ'ব আমি শুন মাতা তুমি ॥ 
বীর বংশে ৫ হীন যা | 

বিনা দোঁষে জা পিতা আপনার ॥ 

নাগগণ জিনি আমি আনিলাম মণি। 

কেব! জয়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননি ॥ (অঃ) 
কুম্তী স্বপ্নে বৃষকেতু ও অঙ্ভনের নিধন দেখে কৃষকে স্মরণ 

করলেন। কৃষ্ণ .মণিপুবে' আসলেন। বক্রবাহন আত্মহত্যা করতে 
চাইলেন, কৃষ্ণ তীকে ৰিরত করে বললেন-- 

১৯০০০, মুণ্ড লইল যে জন। 
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন ॥ 
অর্জনে মু আসি স্বদ্ধেতে লাগুক। (অঃ) 

যে ছুই নাগ মস্তক ছুটি চুরি করেছিল। তাদের মস্তক খসে 
পড়ল। অনন্ত নিজে বৃষকেতু ও অজুনের মস্তক ছুটি নিয়ে এল- 
উভয়ের স্বন্ধে মুণ্ড জৌভা লেগে গেল । 

কৃষ্ণ বন্রবাহনের বীরত্বের জন্ তীর প্রশংসা করে বললেন-_ 
্ত্রধর্স আচরিলে নাহি ধর্মভয় ॥ 

অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ চিতে। 
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম সম্মুখে-যুদ্ধেতে ॥ (অঃ) 

উপরোজ্ উক্তি হতে বক্রবাহন যে সত্যিকারের ক্ষত্রিয় স্তান 

তাৰ পরিচয় পাওয়া বায়! 
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বেদব্যাসের শহাঁভাবতে পতিকে নিহত এবং পুত্রকে সংজ্ঞাহীন 
অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখে চিত্রাঙ্গদা অতান্ত ভীত চিত্তে রণীনে 
প্রবেশ করলেন। এবং পতি বিয়োগ ছুঃখে বিলার্প করতে করতে 
মৃিতা হলেন। কিছুক্ষণ- পরে সংজ্ঞা লাভ করে চিত্রারজদা নাগকন্তা 
উলুগীকে সম্মুখে দেখে বললেন, উলৃগী, দেখ, যুদ্ধে নহত হয়ে স্বামী 
ভূতলে শুয়ে আছেন। তোমারই প্রেরণায় আমাব পুত্র সমর বিজয়ী 
এই বীবকে বধ করেছে। ভগ্থি, তুমি আর্ধ ধর্ম জান এবং পতিব্রতা, 
তথাপি তোমারই জন্য তোমার পতি বর্তমানে নিহত হয়ে রণভূমিতে 
পতিত আছেন। কিন্তু এই অজুনি যদি তৌমীর নিকট সর্ধ প্রকার 
অপরাধে অপরাধীও হয়, তথাপি তুমি আজ তাকে ক্ষমা কর। 
আমি তোমার নিকট ভীব প্রীণ ভিক্ষা করছি। তুমি ধনঞ্জবকে 
জীবিত, করে দীও। (ক্ষমন্য ষাচ্যমানা বৈ জীবয়ন্য ধনঞ্জয়ম্)। 
তুমি ধর্মীজ্ঞা ও ত্রিভূবনে বিখ্যাত। তথাপি আজ পুত্রের দ্বারা 
পিতাকে হত্যা করিয়ে তুমি শোক বা অন্তাপ কবছ না। 
এর কারণ কি? আমার পুত্রও নিহত হয়েছে। তথাপি তার জন্য 

'আমার শোক হচ্ছে না। আমি কেবল পতির জন্তাই শোক করছি। 
আমার এই রাজ্যে এই ভাবে তাঁর আতিথ্য সংকাব করা হয়েছে। 
এই কথা৷ বলে চিত্রাঙ্গদা পতির দিকে অগ্রসর এবা' তাকে 
সম্বোধন করে এই ভাবে বিলাপ করে বললেন-_ 

কুরুরান্ের প্রিয়তম ও আমার প্রাণ প্রিয়, তুমি উঠ £ মহাবাহো 

আমি তোমার অশ্ব মুক্ত করে দিয়েছি। প্রভু তোমাকে তো 
মহারাজ যুধিষ্টিরের হজ্জের অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে যেতে হবে, তবে 
কেন ভূতলে শয়ন করে রয়েছ? আমার ও কৌরবগণের প্রাণ 
“তোমারই অধীন। তুমি অন্য ব্যক্তিদের প্রাণদাতা, তবে তুমি কি 
করে নিজের প্রীণ ত্যাগ করলে? 

উলৃপীকে তিনি বললেন, স্বামী নিহত হয়ে ভুতলে পতিত 
"আছেন। তুমি তাকে ভাল ভাবে দেখো।' তুমি এই পুত্রকে 
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উত্তেজিত করে তাঁকে দিয়ে ম্যামী হত্যা কবিয়ে কেন শৌক করছ 
না? আমাঁব এই বালক চিরকালেব জন্য মৃত্যুর মুখে গতিত হোক, 
কিন্তু নিদ্রাজয়ী, জয়শীল ও অকণ নয়ন এই অর্জুন অবস্থাই জীবিত, 
হোন-ইহাই উত্তম) - 

'মাপরাধোহস্তি সুভগে নবাণাং বন্ভার্ষতা। 

প্রমদানাং ভবতোষ মা তেহতূদ বুদ্ধিরীদৃশী | 
( অশ্ব ) ৮০১৪ 

-সৌভাগ্যবতি, কোনও পুরুষেব বহু স্ত্রীর সঙ্গে যদি সন্স্: 
থাকে তবে তার পক্ষে তা অপরাধ বা দৌষ হয় না। কিন স্ত্রীরা 
এবকম করে (অর্থাৎ বহু পুকষের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে ) তবে তাদের 
পক্ষে অবশ্ঠাই দৌষ বা প্রাপ হয়ে থাকে ' অতএব তোমার বুদ্ধি যেন, 
এরূপ না হয়। 

তুমিই পুত্রের দ্বাবাযুদ্ধে এই পতিকে হত্যা করিয়ে । . এই -গহ 
করে আজ যদি তুমি পুনরায় ভাঁকে জীবিত না কব, তাহলে আমি 
প্রীণ ত্যাগ কবব। 

দেবি, আমি পতি ও পুত্র এই উভর হতেই বঞ্চিত! হযে দুঃখে 
নিম্জিতা হয়েছি) আমি তোমার সাক্ষাতেই আমবণ উপবাস 
করব) এতে কোনও সংশয় নেই। এই কথা বলে চিত্রা্দ 
উপবাসের সঙ্কল্প করে নীরব রইলেন। পতির চরণ যুগ্লল ধারণ করে 
দীন ভাবে উপবেশন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বি পুত্র দিকেও , 
দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। 

, কিছুক্ষণ পর কন্রবাহন গুনরীষ সংজ্ঞালাভ কবে ছননীকে 

বণভুষিতে উপবিষ্টা দেখে বিন্বীপ কৰে বললেন-_ 
হায়, যিনি আজ পর্যন্ত কেবল" স্থখেই পাঁলিতা হয়েছেন সেই: 

আঁমাব মাতা চিত্রার্গদা! এখন মৃত্যুর অধীন হযে ভূতলে পতিত 

নিজেব বীর পতির সঙ্গে মৃত্যু বরণের জন্ত উপবেশন করছেন। এক - 
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চেয়ে আর অধিক ছুঃখ কি হতে পারে? (ইতো ছঃখতরং কিংস 
যন্মে মাতা স্খৈধিতা চট 

নিহস্তারং রণেইরীণাং সর্বশত্ত্রভূতাং বরম্। 

ময় বিনিহতং সংখ্যে প্রেক্ষতে ছূর্মরং বত ॥ 

3 (অশ্ব ) ৮5২২ 

_হুদ্ধে যাকে বধ করা অন্যের পক্ষে নিতান্ত কঠিন বস, যি 
যুদ্ধে শত্রুদের বিনাশ করেন এবং সমস্ত অস্ত্রধারী বীরদের মধ্যে 
যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই আমার | সি অন াজ লামরই হাতে নি 
হয়েছেন। ূ 

ধীর বক্ষ বিস্তৃত ও বায় বিশাল, সেই টক নিহত - দেখেও 
আমার এই মাত। চিত্রাঙ্গদা দেবীব হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়ে যাঁচ্ছে না, 
এতে আঁমি মনে করি) বিনাশকাল উপস্থিত না হলে কোনও মানুষের 

পক্ষেই মৃত্যু বরণ করা ছুঃদাধ্য । যে জন্য এই স্কট কালেও আমার 

মাতার প্রাণ বাহির হচ্ছে ন1। হায়, হায় আমায় ' ধিক, মানবর! 
এই- দেখ, পুত্র আমার ছারা নিহত কুরু বীর অর্জুনের স্বর্ণ নিত, 
কবচ এই ভৃতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে পতিত আছে। 

হে ত্রান্মণগণ, আপনার! দেখুন, পুত্র আমার দ্বারা নিহত হয়ে 
ভূপতিত বীর অর্জুন বীর শষ্যায় শয়ন করে রয়েছেন। কুকশ্রেস্ঠ ৰ 
যুধিষ্টিরের অঙ্ের পশ্চাতে গ্নকারী যে সব ত্রান্মণ শাস্তি কর্ম করবার 
জন্য নিযুক্ত আছেন, তাঁরা এর জন্য কি শীস্তিকর্ম করছেন ফে, ইনি 
রণভূমিতে আমার ছার! নিহত হলেন? এ 

ব্যাদিশস্ত চ কিং বিঃ গ্রীয়শ্চিততমিহা্ি মে. 
সুনথশংসস্ত পাপস্ত পিতৃহস্ত রণাজিরে ॥ 

! € অশ্বঃ ) ৮০1২৮ 

--ত্রান্ষণগণ, আমি অত শংস, পাপী ও রণাক্সনে পিতৃ 

হত্যাকারী উপদেশ ককন, আমার, পক্ষে এমন কি প্রায়স্চি 
কর্তব্য ? 
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পিছৃহত্যা করে- আমার পক্ষে দ্বাদশ বর্ষ ব্রত পালন কর! অত্যন্ত 
কঠিন কাদ্ত। পিতৃঘাতী জ্ুর আমার পক্ষে এটাই প্রায়শ্চিত্ত যে, 
'আমি এরই চর্মে নিজেব দেহ আচ্ছাদিত করে থাকব এবং পিতার 
মস্তকেব ছুই দ্রিকের ছুই অংশ ধারণ করে বার বৎসর ধরে বিচরণ 
করব। পিতাকে বধ কবে এখন আর অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত 

নেই। 

. উনুপীকে সম্বোধন করে বক্রবাহন বললেন, নাগরাজকুমারি। 
দেখুন আমি যুদ্ধে আপনার স্বামীকে বধ করেছি। আজ রণাঙ্গনে 
এইভাবে অর্জুনকে বধ করে আমি আপনার প্রিয় কাজই করেছি 
বোধ হয়। 

কিন্তু এখন আমি আর এই দেহ ধারণ করে থাকতে পারব না। 
আজ আঁমিও সেই পথে গমন করব, যে পথে আমার পিতা গমন 

করেছেন। ও 
মা, আমি ও গাণ্ডীবধাবী অর্জুন নিহত হলে পর আপনি প্রসন্ন 

“হোন। আমি নত্যের শপথ করে বলছি যে পিতা ব্যতীত আঙগি 
জীবন ধারণ করব না। 

অতঃপর দুঃখে শোকে অভিভূত হয়ে রাজ! বক্রবাহন আচমন 
করে জগতের সমস্ত চরাঁচর প্রাণীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমর! 

আছ আমার কথা শোন। নাগরাঁজ কুমারী মাতা উলুগী, আপনিও 
শুনুন আমি সত্য কথা বলছি যদি আমার পিতা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনি 
আর জীবিত হয়ে না উঠেন, তবে আমি রণাঙ্গনে উপবাস করে 

শনিজেৰ দেহকে গু করে দেব। পিতৃহত্যা করে আমার আর 

উদ্ধারের কোন উপায় নেই। 
নরকং প্রতিপংস্তামি গ্রুবং গুরুবধার্দিতঃ ॥ 

(অশ্ব ) ৮০৩৭ 

--গুক (পিতৃ) বধ করে সেই পাপে পতিত হয়ে নিশ্চয়ই 

"আমি নবকে পতিত হব। 



লবকুশ ও বত্রবাহন ৬ ২০৫, 

কোনও এক বীর ক্ষত্রিয়কে বধ করে বিজয়ী বীর শত গোদান 

করে সেই পাপ হতে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু পিতৃ হত্যা করে সেই 

ভাবে এই পাপ হতে মুক্তি লাভ হবে, এটা আমাব পক্ষে সর্বদা 

ছূ্গভ। . 
এষ একে। মহাতেজাঃ পাগুপুত্রে। ধনগ্য়ঃ | 

-পিতা চ মম ধর্মীআ-তত্ত মে নিষ্কৃতিঃ কুতঃ ॥-(আশ্ব) ৮০1৩৯ 

, শ্রই আমার পিতা পাঙুপুত্র ধনগ্জয় অদ্বিতীয় বীব মহাতেজন্বী- 
ও ধর্ীত্বা। ইহাকে বধ করে আমি মহাপাপ করেছি। এখন" 
আমাব উদ্ধাব কি ভাবে হবে? 

এই কথা বলে বক্রবাহন পুনবায় আচমন করে আমরণ, 
অনশনব্রত গ্রহণ করে নীরব হয়ে রইলেন। 

বন্রবাহনের মধ্যে এই যে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত স্ববপ আমরণ 
* অনশনব্রত এর দ্বার। তাঁব বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রমাণ পাঁওয়া যায়। 
ঘে পিতা! তাঁকে স্মেহের পরিবর্তে ধিক্কার দিয়েছিলেন সেই পিতার 
প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধী যথার্থই প্রশংসনীয় । - 

বক্রবাহন যখন জননী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আমরণ উপবাস ব্রত. 
গ্রহণ করবার জন্য উপবেশন করলেন, তখন নাগকন্তা উললুগী সঞ্জীবনী 
মণিকে স্মরণ করলেন। সেই মণি তার স্মবণ মাত্র সেস্থানে এসে 
উপস্থিত হল। সেই মণি নিয়ে উলুগী বক্রবাহনকে সঙ্বোধন করে" 
বললেন, পুত্র বক্রবাহন, উঠ, শোক কর না। অর্জুন তোমার ছারা 
পরাদ্িত হননি । অর্জুন সমস্ত মনুষ্য ও ইন্দ্রসহ জম্পূর্ণ দেবতাদের 
পক্ষেও অজেয়। আজ আমি তোমার যশন্বী পিতা ধনগ্রয়ের প্রিয় 
করবার জহ্য মোহিনী মায়! প্রদর্শন করেছি। তুমি তাঁর পুত্র। 

কুরুকুল তিলক অর্জন সংশ্রীমে যুদ্ধ করতে, করতে তোমাৰ গ্যায় 
পুত্রের বল পরাক্রম জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। সেইজন্য আমি 
তোমাকে যুদ্ধের রম্য প্রেরণ করেছিলাম। তুমি নিজের মধ্যে 
অণুমান্র পাপের আশঙ্কা কব না । (মা পাপমাতবনঃ পুত্র শন্বেথা হথপি. 

র্প 
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্থাতবপি প্রভো)। ইনি মহাত্মা নব পুরাতন খধি,সনাতন ও অবিনাশী। 
যুদ্ধে ইন্্ও, তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। আমি এই মণি 
এনেছি। 'এই মণি সপ্ত যুদ্ধে মৃত নাগরাজগণকে জীরিত করে 

থাকে। তুমি এটা নিয়া তোমার পিতার বক্ষে রাখো । তাহলে 

তুমি পুনরায় পাওুপুত্র অুনকে জীবিত দেখতে পাবে। (স্জীবিতং 
তদা পার্থ সত্ব দ্রষ্টাসি পাগ্ুবম্)। 

এই কথা উলুগ্গী বললে পর, বক্রধাহন নিজের পিতা প্র ব বক্ষে, 
/ধস্বেহ বশতং সেই মণি রেখে দ্রিলেন। 

তশ্মিন্ ্ তন্তে মণৌ বীরে। জিফুকজ্জীবিতঃ প্রভূ 

চিরনুপ্ত ইবোত্বস্থো মৃষ্টলোহিতলোচনঃ ॥ (অথ) ৮০1৫২ 

দেই মণি রাখতেই শক্তিশালী বীর অজুনি বনৃকাল নিক্রিত 

ব্যক্তির জাগরণেৰ ন্যায় স্বীয় রকতবর্ণ নয়নদয় রগভাতে রগড়াতে . 
পুনরায় জীবিত হয়ে উঠলেন । 

নিজের পিতা অজুনিকে সচেতন ও সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে 
বন্রবাহন ভীর চরণে প্রণাম কবলেন। অর্জুন।জাগ্রত হয়ে উঠলে 

-ীর উপর পাকশাসন্ (ইন্দ্র) দিব্য ও পবিত্র পুষ্প সমূহ বর্ষণ 
করলেন। চতুর্দিক হতে সাধু সাধু ধ্বনি হতে লাগল । 

কাশীদাসী মহাভারতে অজুনিও' জীবন ফিরিয়ে পেয়ে বন্রবাহনকে 
আলিঙ্গন কবে বললেন .  « 

আমার নন্দন তুমি বড় বলবান। 

হট বীর নাহি তোমার সমান ॥ 

রা রা গধরন রি 

 বজ্রবাহনের সঙ্গে লবকুশের চরিত্রের এই ০ 

পরিলক্ষিত হয়। 

বেদব্যানের মহাভাবতে অভূর্ন সুস্থ হয়ে উঠে বন্রবাহনকে 

আলিঙ্গন করে ভার মস্তক আম্্রাণ করলেন। কিছু দূরে বন্রবাহনের 



৯ 

রঃ 

"শোঁকাকুলা মাতা চিত্রাঙ্গদা উলুগীর সঙ্গে দাড়িয়ে ছিলেন। অজু 
তাঁকে দেখে বক্রবাহনরে জিজ্েদ করলেন, বীর পুত্র, এই রণাঙন 
শোক, বিশ্বয় ও হর্ষোতিফুল্ল দেখছি। বদি তুমি এর কারণ জান, 
তবে, তা আমাকে বল, তোমার জননী কি জন্য রণাঙ্গনে এসেছেন? 
'এবং এই নাগরাঁজকন্তা উলুগীর এ স্থানে আগমনের কারণ কি? 
আমি ভানি তুমি আমার কথায় এই যুদ্ধ করেছ। কিন্তু এ স্থলে 
রমনীদের আসবারকি কারণ? এট। আমি জানতে চাই। 

পিতার এইবপ প্রশ্নের উত্তরে মণিপুরপতি বক্রবাহন বললেন, 
পিতা, এই বৃত্তান্ত আপিন মাঁতা উলুগীকে জিজ্ঞেস ককন। | 

অঙুনি উলূগীকে জিজ্ঞেল করলেন, প্রত্যুত্তর তিনি ডাকে জানান 
যে অজুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে'ভীগ্মকে অন্যায় ভাবে বিনাশ করেন। কারণ 
'ভীম্ম যখন শ্রিখণীকে দেখে নিরন্তর হন, তখন অজুনি শিখণ্তীর 
আডালে থেকে ভীগ্মকে আক্রমণ করে পবাজিত করেন। এই 

পাপের শাস্তি, ভোগ না করে যদি অভূর্নের মৃত্যু হোত, তবে তাকে 

'নরক হন্ত্রণা ভোগ করতে হোঁত। বন্থগণ ও গঙ্গাদেবী সেই পাঁপের 
স্ীস্তি এই ভাবে স্থির করেন যাব জন্য অজুনি পুত্রের নিকট পরাজিত 
হয়েছেন। ৰ 

একদিন উলৃগী গঙ্গাতীরে গিয়েছিলেন । তখন বন্থুগণ, গঙ্গাতীরে 
এনে অর্জুনি সম্বন্ধে এই কথা৷ বলেছিলেন যে শাস্তন্থ নন্দন ভীক্ষ 
অহ্যের সঙ্গে যুদ্ধ রত ছিল। অর্জনের জঙ্গে সে যুদ্ধ করেনি, তবু 
'অব্যসাঁচী,তাঁকে বধ করেছে, এই অপরাধের জন্ত আমর! আন্ত 
অর্জুনকে শাপাত্ত করছি। গঙ্কা দেবী এই প্রস্তাবে সম্মতি 
জানালেন! (শাপেন যোজয়ামেতি তথাত্তীতি চ সাত্রবীৎ। ) তাদের 
এই কথা শুনে উন্ুগী ব্যথিত চিন্তে পাতালে প্রবেশ করে তীর 
পিতাকে এ সংবাদ জানালেন, এতে ভীর পিতা অত্যত্ত বিষ হলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ বস্থদের নিকট গিয়ে তাদের প্রসন্ন করে বারংবার 
অর্জুনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন বন্থুর! ভাঁকে বজলেন-.. 

লবকুশ ও বত্রবাহন ২০৭ 
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পুত্রস্তস্ত মহাভাগ মণিপুরেশ্ববো যুব! ॥ 
স এনং রণমধ্যস্থঃ শরৈঃ পাতফ্রিতা ভৃবি। 
এবং কৃতে স নাগেন্দ্র মুক্তশাপো! ভবিষ্তি ॥ 

(আশ্ব) ৮১1১৭-১৮ 

--মণিপুরের মহাভাগ যুবক রাজা বন্রুবাহন অর্জুনেৰ পুত্রা সে 
যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বাঁণের দ্বারা খন অর্জুনকে ভূপাতিত করবে, তখন 
অর্ুনে আমাদের শাপ হতে মুক্ত হবে। 

উলুগীর পিতা এসে 'তীকে এই কথা জানালেন। তা গুনে উন্নুগী, 
সেই অন্থুসাবে অজুনিকে শাপমুক্ত করলেন। 

উলগী অর্জুনকে বললেন, দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত 
করতে পারে না। পুত্র তো নিজেরই আত্মা। তাই তুমি তার 
দ্বার পরাছ্িত হয়েছো । (আত্ম পুক্রঃ স্মৃতস্ত্মাৎ তেনেহাসি: 
পরাজিত | ) ৃ 

* উলুপী পুনরায় বললেন, এতে আমার কোনও অপরাধ হয়নি ।' 
তুমি কিমনে কর? আমি কি এই যুদ্ধ ঘটিয়ে অপরাধ ঘটিয়েছি। 
উললুগী এই কথা বললে অর্জবনের চিত্ত প্রসন্ন হল এবং তিনি তাকে এই 
কথা বললেন-_ 

উনুপী যা করেছেন তা তীর প্রিয় কাজই করেছেন। তিনি 
। চিত্রা! ও উলুগীকে শুনিয়ে শুনিয়ে পুত্র বশ্রবাহনকে বললেন-_- 

জাগামী চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বমৈধ 
যজ্ঞ আরম্ত হবে। তাতে তুমি নিজের এই ছুই মাতা ও মন্ত্রীদের 

সঙ্গে অবস্থাই ঘাবে। 
উত্তরে বক্রুবাহন বললেন, আপনার আজ্ঞায় আমি অশ্বমৈধ যজ্জে 

অবস্থিই উপস্থিত হুব্ এবং ত্রান্মণদের ভোজন পরিবেশনের কাজ 
করবো ।। (অশ্বমেধ মহাঁযজ্ঞে দ্বিজাতিপবিব্ষেকঃ।) অজুনিকে 
তার ছুই ধর্মপত্রীর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করে কিছুদিন তথায় বাস করতে 
ব্জ্রবাহন অন্থুরোধ করলেন। পা 
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অরুন জানালেন তিনি দীক্ষা গ্রহণ করে বিশেষ নিয়ম পালন 
করে বিচরণ করছেন। বতদিন সেই দীক্ষা! পূর্ণ না হয়, ততদিন 

' তিনি বক্রবাহনের নগরে প্রবেশ করবেন না। তিনি যজ্ঞের অশ্থের 
অনুসরণ করবেন। সুতরাং তীর পক্ষে বিশ্রাম গ্রহণ সম্ভব নয়। 

মণিপুরের নৈসগ্িক সৌন্দর্যে লালিত বক্রবাহনের জীবন সরল ও 
উ্দারছিল। অজুনিকে মণিপুরে কিছুদিন যাঁপনের মিমন্ত্রণে এই 
উদারতীব পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। যে পিত। তাঁকে পুত্র বলে স্বীকার 
করতে 'অনীহা। প্রকাশ করেছিলৈন, সেই পিতার প্রতি এতটা শ্রদ্ধা 
ভক্তি প্রকাশ কৰা বক্রবাহনের মত বীর স্পুত্রের পক্ষেই একমাত্র সম্তব। 

এখানে অর্জনের সংযত চবিত্রেব একটি পরিচয় পাঁওয়। যায়। 
দীর্ঘকাগ পর প্ীঘয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ” হওয়। সত্বেও, তিনি আপন 
কর্তব্য জানে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে ছুটো! দিন সুখে 
বাস করার স্থখ হতে নিজেকে বঞ্চিত করলেন। | 

অতঃপর বক্তবাহন অঙ্কে বিধি অন্থুসারে পুজা করলেন এবং 
অজুনি নিজের ছুই পত্বীর অন্ধুমর্তি নিয়ে সে স্থান হতে গ্রস্থান করলেন। 

যথাসমযে বক্রবাহন নিজের মাত! চিত্রাঙ্গদা ও বিমাত] উলুগীকে 
নিয়ে কুকদেশে উপস্থিত হলেন । তিনি কুকবংশের বৃদ্ধদের এবং অন্ান্ত 
রাজাদের বিধি অনুসাবে প্রণাম করেন ও তাদের দ্বার সম্মানিত হয়ে 
আনন্দচিতে পিতামহী কুস্তী দেবীর নুন্দর ভবনে প্রবেশ করলেন । 

চিত্রাঙ্গদা ও উলুগী একসঙ্গে বিনীতভাবে কুস্তী এবং দ্রৌপদীকে 
প্রণাম করলেন। স্ুভদ্রা ও অন্যান্ত কুককুল রমনীর! তাদের সঙ্গে 

মিলিত হলেন। কুন্তী দেবী তার ছুই পুত্র বধূকে নানা প্রকার রব 
উপহার দিয়ে ভবের কুরুকুলে বরণ করলেন। দ্রৌপদী ত্র ও 
আন্থাস্থ নারীরা নান! প্রকার উপ্রহারে তাদের সম্মানিত করেন ' 

ুস্তীদেবীর দ্বারা সম্মানিত হয়ে রাঙ্তা বক্রবাহন_ মহারান্জ 
ধৃতরাট্রকে প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি যুধিটির, ভীম ও অন্যান্ত 
পাপুত্রদের সম্মুখীন হয়ে বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের অভিবাদন জানালেন) 

১৪ 
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ভারা সকলেই বক্রবাহনকে আলিঙ্গন করলেন এবং ষথীবিধি ভার 
সৎকার করলেন। বক্রুবাহনৈর উপর প্রসন্ন হয়ে পাগুব মহার্থীর! 
তাঁকে বহু ধন প্রদান করলেন। 

£পর বন্রবাহন কৃষ্ণকে বিধি অন্তুসাবে প্রণাম করলেন। 

কৃষ্ণ রাজা বক্রবাহনকে একটি বহুমূল্য রথ দিলেন। স্বরণ দ্বারা সঙ্জিত 
এই রথটি দিব্য অশ্ব দ্বারা সজ্জিত ছিল। সকলেই এই উত্তম 
রথের প্রশংসা করছিল। 

বন্রবাহনও লবকুশের মৃত মাতৃভক্ত ও বীব যোদ্ধ!। বভ্রুবাহনও 

পিতা অজুর্নিকে লবকুবশের মত ( কৃত্বিবাসী রামীয়ণানুসারে ) আত্মীয় 
পবিজন সহ নিহত করেছিলেন। এই ছুই মহাকাব্যের পিতৃ অনাদৃত 
সম্তানদেব মধ্যে একটা স্লাত্র পার্থক্য লক্ষণীয় 1 
_ বক্রবাহন পিতৃ পরিচয় জেনেই পিভাকে মাতৃ অবমাননার ও 
ও তীর বীরত্বের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে হত্যা কবেছিলেন। 
লবকুশের পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। লবকুশ বার বার পরিচয় 

দান কালে নিজেদেব খষি কুমার ও বালীকির শিশ্ক বলেছিলেন! 

কিন্ত তীদের নিভীক উক্ভি, বণকৌশলে, বীবোচিত ব্যবহাঁব হতেই 
ভীদেব শরীবে যে ক্ষত্রিয় বক্ত ছিল তা সকলেই অনুমান করেছিলেন । 

_.. মাতৃব্সল পুত্ররা জননীদের ছারা তিরস্কত হয়ে পিতৃবধের 
শাস্তি ব্ববপ আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে উগ্ভত হয়েছিলেন। 

ব্রবাহনকে নিবৃত্ত করেছিলেন কৃষ্ণ লবরুশকে খাষি বালীকি। 

লবকুশ ও বক্রবাহন তাদে স্ব স্ব পিতাঁব গর্বের বীব ক্ষত্রিয় সন্তান 
_ শৌকাতুবা জননীব চোখের মণি বিরহী মাত্ হৃদয়ের পরম সান্বনা। 

অর্জুনকে শীপমুক্তির জন্ত পুত্রের হাতে নিহত হতে হয়েছিল--. 
এই যুক্তি গ্রহণ যোগ্য হলেও বালক লবকুশেব হাতে বামের বা তীর 
বীর ভ্রাতাদের পবাজ্য় ও মৃত্যুর কি কারণ ঘটে ছিল--কবি কত্তিবাস 

তীর রাঁমায়ণে তাব উল্লেখ করেননি । 
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সত, 

কবির এ আক্ষেপ পবোক্ষে মানব সমাজের প্রতি কঠিন ধিক্কার। 
কত না প্রতিভা সমীঞ্গেব অবহেলা, উপেক্ষা! ও ও্দাসীন্যের অর্থ 
বিকশিত হতে ন! পেবে অকালে ঝরে পড়ে। তাঁদের জন্য কেউ এক, 
ফোঁটা চোখেব জল ফের্লে না বা কেউ ভীদেব কোন কীতি গাথা 
রটনা কবে না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তারা অভাবে প্রতিহত দারিদ্র্যের 
তাড়নায় অলক্ষ্যে শুকিয়ে যায়। 
সেই রকম ভারতের ছুই মহাকাব্যের ছুইটি অভীব সুন্দৰ চরিত্রকে 
কৰি বাক্মিকী ও কবি বেদব্যাম বিকাশের ন্ুযোগ থেকে বঞ্চিত করে 
পাঠকের চোখের অন্তরালে রেখে চরিত্রদ্বয়কে পাঠকের অভিনন্দন 
থেকে বঞ্চিত করেছেন। ৃ 

মহাকাব্য রামায়ণে সরম! চরিত্র ও মহাকাব্য মহাভাবতে স্ুভদ্রা 
চবিত্রকে কাব্যে উপেক্ষিত। বল! যাঁয়। এই ছুই মহাঁকাব্যের কবিদধয় 
এই ছুট নারী চরিত্রকে পূর্ণ ভাবে আত্মবিকার্শের কোন সুযোগই 
দেননি। এই র্মনীছয়ের ওঁদার্ধ ও ত্যাগ উভয় মহাঁকাব্যে 
উপেক্ষিত হয়েছে । 

_. সরমা গন্বরবরাজ মহাত্বা শৈলুষের নন্দিনী। সরমার জন্মের সময় 
মানস সরোবরে জলম্কীতি ঘটে। সেই সরোবর তীরে সরমার জগ্ম 
হয়। সরমার অননী আতঙ্কে কাদতে কীদতে বলেন--. 
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সরো মণ বর্ধয়ন্েতি ততঃ সা সরমাভবৎ | (উঃ) ১২২৭ 

--সরোবর, তুমি ক্ষীত হয়৷ না, সেইজন্য তাঁর নাম হলো সরমা। 
রাঁবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সরমা 

ভার স্বামীর যোগ্য সহধর্িনী ছিলেন। 

রামায়ণের পাঠকবর্গেব সঙ্গে সরমার প্রথম পরিচয় অশৌকবনে 

সীতার সানলিধ্যে-_, 

সা হি তত্র কৃত। মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া ।” 
বক্ষন্তী রাবণদিষ্টা সন্ুক্রোশা দৃঢবতা ॥ (যুঃ) ৩৩1৩ 

»-রাঁবণের আদেশে দৃঢ়বতা ও দয়াময়ী সরমা অশোকবনে 
সীতাকে, রক্ষা করার সময় তাঁর ( সীতার ) সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো | 

বিভীষণ দারাপুত্রদের লঙ্কাপুরীতে বেখে এক! রামের নিকট গিয়ে 
রামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ভ্্রী পুত্রের কথা তিনি তিস্তা 
করেছিলেন বলে মনে হয় না। 

এই ব্যবস্থার দ্বারা বিভীষণের সরমাঁর উপর প্রগাঢ বিশ্বাসের 

প্রমাণ পাওয়া বায়। 

কিন্তু রাবণ, যে ভাই শক্র শিবিরে তাঁর স্্রীকেই বন্দী সীতার 
রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন! সরমার প্রতি রাবণের অগাধ বিশ্বাস 

এ ব্যবস্থার ছারা প্রমাণিত হয়। অন্য পক্ষে সরম! নিভাঁক নারী 

--তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 

স্বামীর শত্রু রাঁবণের বীজ্যে বাস করতে সবম1! কোন প্রকার 

ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করেননি । তাঁর এই নিভীকতার উৎস-- 
তিনি সাধ্বী সীতার সহচরী। এ ক্ষেত্রে কোন অকল্যাণ ঘটতে 
পারে না। অশোক বনে সরম1 ছিলেন বিরহ্িনী সীতার একমাত্র 
সহায় ও সান্বনা। তিনি যে ভাবে সীতার ছুঃখের গুকভার লাঘব 

করেছেন তাতে শুধু তার দরদী সনের সাক্ষ্য মেলে না তীর নিষ্ঠা ও. 
তেজন্বিতার প্রমাণও পাওয়া যায়। 



জরম। ও স্থতদ্রা ২১৩ 

কৃত্তিবাসী রামায়ণে হনুমান বখন তাঁর লেজের আগুনে সমস্ত 

লঙ্কা গুড়িয়ে ছারখার করলেন, সেই আগ্তন দেখে হনুমানেব জীবন 

শঙ্কায় সীতা বিলাপ ধ্লরতে থাকলে, তাকে সান্বনা দিতে সরমা 

বললেন-- _ 

বন্দী হইয়াছে সেই শুনেছ কাহিনী ।, 

-বাঙ্ধারে সে বলিলেন ছুরক্ষর বাণী। . 
লেক্জে অগ্নি দিল তার পোঁড়াবার তরে । 

সেই অগ্নি দিল হনুমান ঘরে ঘরে ॥ 
হনুমান নাহি পোডে আছে সে কুশলে। (স্থুঃ) 

সরমার এ সংবাদ নান! ছুঃখে ক্রিষ্টা সীতার মনের উৎকণ্ঠা দূর 
করল তা সহজে অন্ুমেয়। ৃ ৃ 

কোন প্রকারে সীতার মন জয় করতে অসমর্থ হয়ে রাবণ মায়ার 

আশ্রয় নিলেন। সীতাঁকে বশে আনবার চেষ্টায় রাবণ সীতাকে রামের 
ছিন্ন মুণ্ড দেখালেন। এবং রামকে কি তাবে হত্যা কর! হয়েছে তা 
নানা অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনা করলেন। রাম বধার্থই নিহিত হয়েছেন 
মনে করে সীত। ব্যাকুল ভাবে কাদতে থাকেন। রাধণ এই ভাবে 
নীতাকে শোকাভিভূতী করেও বিফল মনোরথ হলে অশোক বন 
ছেডে গেলে পর সরম! ব্যথা বিধুর সীতার সমীপে উপস্থিত হয়ে 
অতি কাতর ভাবে বললেন-- ? | 

সমাশ্বসিহি বৈদেহি ম ভূ তে মনূসো ব্যথা। 
উক্তা যদ্ রাবণেন তং প্রত্যুকশ্চ স্বয়ং তয় ॥ 
সীস্সেহেন তন্তীক ময় সর্বং প্রতিশ্রুতম্ ॥ (যুঃ) ৩৩৬ 

--বৈদেহি, আপনি আশ্বস্ত হন, মনে ব্যথা পাঁবেন না। রাবণ 
আপনাকে যা বলেছেন এবং রাবণের কথার প্রত্যুত্বরে আপনি যা 
বলেছেন, সথী নহে আমি তা সমস্তই শুনেছি । 

শোকীভিভূতা সীতাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্ে তিনি আরও 
চা 



২১৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাতিরিত 

বললেনস্*আপনাকে দেখা শোনার ভন্ত রাবণ আমাকে নিযুক্ত 

করেছেন। অতএব আপনার জন্য যে রব কাজ করি তার জন্য 
রাবণের কাছ থেকে আমার কোন ভয় নেই। আমি রাবণের সমস্ত 
ঘটনা জেনে এসেছি । মহাবীর রাম ও লক্ষণ কুশলেই আছেন। 
সখি আপনাকে আপনার অতি প্রিয় সংবাদ ভানাচ্ছি। রাম সসৈন্যে 
সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে এসেছেন । 

সেই আত্মজ্ঞ সর্বান্তর্ধামী বাম নিত্রিত হলেও ভীর সৈন্তাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করাও সকলেরই ছুঃসাধ্য। এবং সেই পুকষ ব্যা্র রামকে 
বধ কবাঁও যুকিযুক্ত হতে পারে না। (বধশ্চ পুকষব্যান্রে তশ্মিন্ 
নৈবোপপগতে।) রামের কথ দূরে থাকুক, স্ুরদের ন্যায় রাঘব, 
রক্ষিত বৃক্ষদবীরা যুদ্ধরত সেই বানরদের নিহত করাও ছুঃসাধ্য। 
ধার বান্দ্ব আজানুলম্িত ও বরুল, সেই বিশাল বক্ষ, প্রতাপশীলী, 
ধন্বী, যুদ্ধ সজ্জিত, বিক্রান্ত, আত্মপর রক্ষণ সমর্থ, ত্রিলোঁক -- 
বিশ্রুত, নীতিশান্্রবিদু ও প্রখ্যাত কুল সম্ভুত রাম ভাতা লক্ষণের 
সঙ্গে কুশলে আছেন। 

হস্তা পববলৌধানামচিন্তাবলপৌরুষঃ। 
ন হতো রাঁঘবঃ শ্রীমান্ সীতে শত্রনির্বহণঃ ॥ যুঃ) ৩৩1১২ 

হে সীতে, পববলহস্তা, অনিস্ত্য-বলপৌকষ ও শক্রবধকারী 
শ্রীমান রাঘব নিহভ হননি । 

অযুক্তবুদধি, জ্ুরকর্সা, সর্বভূতবিবোধী, ভীষণমূত্তি ও মায়াবী 
রাবণ আপনার নিকট মায়াব খেল! দেখিয়েছেন । 

আঁপনাঁর শোকের অবসান সময় এবং স্ুুসময় উপস্থিত। 
আপনি নিশ্চয়ই লক্ষমী/লাভ কববেন। আমি অস্তরীক্ষ হতে দেখেছি 

রাম ও লক্ষণ সাগর তীবে বানর সৈম্য পরিবেষ্টিত ও সঙ্ভিত হয়ে 

অপেক্ষা করছেন। াঁধণের দূতর? এই সংবাদ এনেছে । সেইজন্যাই 
, তিনি সচিবদের সঙ্গে মন্ত্রণী করতে চলেগেলেন? 



সরমা ও স্থভদ্রা] ২১৫ 

সরমা রাক্ষসদের যন যাত্রার ভূর্ধ নিনাদের প্রতি সীতার মনোযোগ 
আকৃষ্ট করে বললেন--এখন আপনার ভাগ্য আপনার প্রতি প্রনন্ন। 

রাক্ষলদের বিনাশ আনন । 

রামঃ কমলপত্রাক্ষো দৈত্যানামিব বাসবঃ॥ 
অবভিভ্য জিতক্রোধস্তমচিন্ত্যপবাত্রমঃ। 
রাবণং সমরে হস্বা ভর্তা ত্বাধিগমিস্তুতি ॥ 

(ষুঃ ) ৩৩।২৯-৩০ 

ভন যেমন দৈত্য কবল হতে বাঁজলক্মীকে উদ্ধার করেছিলেন, 
পল্পপলাশ লোন জিতেন্দিয় রাম অচিরেই রাবণকে সমবে বিনাশ 
করে আযানাকে লীভ করবেন। ( ইহাতে আপনি কিছুমাত্র সন্দেহ 

করবেন না। /কারণ বামের পরাক্রম অনিস্তনীয়।) 

বিক্রমিহ্যতি রক্ষঃন্ু ভর্তা তে সহলক্ষ্মণঃ। 

যথা শত্রসু শক্রত্থো বিষ্ুন! সহ বাসবঃ ॥ (যুঃ) ৩৩৩১, 

- বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র যেমন শত্রুদের উপর শক্তি প্রকাশ -কবে' 
কৃতকার্য হয়েছেন, তেমনি আপনার স্বামী লক্ষণের সাহায্যে রাক্ষনদের 
উপর বিক্রম প্রদর্শন করতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবেন। 

আপনার শক্র নিহত হলে আপনাব মনোবাঞ্থ পূর্ণ হবে এবং 
আপনাকে শীভ্র আপনার স্বামীর অন্কে অবস্থান করতে দেখব। 

আপনি শীত্তই স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন কৰবেন। 
দেবি, আপনি ষে বহু মাঁস ধরে জঘনদেশ লম্থিত একটি মাত্র 

বেণী ধাবণ করেছেন, মহাঁশক্তিশালী বাম শীঘ্রই সেই বেণী মোচন 
করবেন। (খ্ভামেকান্ বহুন্ মাঁসান বেদীং রামো! মহাবলঃ ) যেমন 
স্পা খোঁলদ ত্যাগ করে, তেমনি আপনি সমুদদিত পূর্ণ চন্দ্রের হ্যা 
সেই স্বামীর মুখ দর্শন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করবেন। রাম 
শীঘ্রই বণক্ষেত্রে রাধণকে নিহত করে আপনার লঙ্গে সুখ লাভ 
করবেন। (স্ুবর্ষেণ সমাযুক্তা বথা শক্যেন মেদিনী) শন্তপূর্ণ 



২১৬ চরিত্রে রাষায়ণু যহাঁভীরত 

বনুদবরার গ্তায় আপনি রামের দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হয়ে আনন্দ লাভ : 
করবেন। রী 

গিরিবরমভিতো। বিবর্তমা'নে! 

হয় ইব মণ্ডলমাণ্ড  করোতি। 
তমিহ শরণমভ্যুপৈহি দেবি 

ং দিবদকরং প্রভবো হায়ং প্রজানাম্ ॥ 
(যু) ৬৩1৩৮ 

স্যিনি গিরিবর স্থমেকর চারদিকে অশ্থের ন্যায় মগ্ুলাকারে 
পরিভ্রমণ করে থাকেন, তুমি সম্প্রতি সেই দিবাকরের শরণাগতা 

হও; কারণ, তিনিই প্রজাদের সুখ ছুঃখের বিধাতা 
দরমা এই উত্ভির মধ্যে ভার উদার মনের পরিচয় পাওয়া 

যায়। সরমা ব্রাক্ষদ পত্রী। সীতাব জ্যাই লঙ্কার এই যুদ্ধ! কিন্ত 
'সেজন্া সরমার সীতার প্রতি কৌন বিদ্বে বা ক্রোধ রা করতে 
বা প্রকাশ না করে বরং তার হিত কামনা করেছেন। লক্কাপুরীতে 
একমাত্র সরমাঁই সীতার হিতৈষিণী সখী। সরস অকৃত্রিম দবদী । 
বিভীষণ দম্পতি যেন রামের ছুর্দিনের ছুঃখ ভার লাঘব করবার জন্তাই 

-সে সময়ে এসেছিলেন।, রামের ও সীতার ঘোরতর সম্বট মুহূর্তে 
এই দম্পতি রাম ও সীতার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাদের উভয়কে মনে 
ও দেহে প্রভূত বল সঞ্চার করেছেন। ৃ 

দাবানল দগ্ধ ধরিত্রী যেমন বারিপাতে শীতল হধ, তেমনি রাবণ 
বাক্যমোহিতা সীতাব শোক সন্তপ্ত অস্তঃকরণ সরমার এই আশ্বাস 
বাক্যে শান্ত হল। 

অতঃপর সখী সরম! সীতার হিত সাধন বাসনায় ঈষৎ হাস্তি 

সহকারে বললেন. 

উৎস্হেয়মহং গত্বা ত্দ্বাক্যমসিতেক্ষণে । 

নিবেছ্ কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবতিতুম্॥ (যু) ৩৪1৩ 



॥ 

লরমা ও মুতত্রা ২১৭ 

-"হে অসিতক্ষণে, আমি প্রচ্ছন্ন ভাঁবে রামের কাছে গিয়ে 

তোমার কুশল নিবেদন করে আবার ফিরে আসতে সক্ষম হব। 
এবপ ছুবহ কাস করবার অভিপ্রীয় সীতার প্রতি সরমার প্রগাঢ় * 

ভালবাস! বা শ্রদ্ধার নিদর্শন। ৃ 

সরম! আরও বললেন, অধিক কি বলব, আমি খন নিবাবলম্ব 

_ ভাবে আকাঁশে গমন করি, তখন পবন অথবা গকড় আমার গতি 
নিরপণ করতে পারেন -না। সরমা, এ কথা বললে, সীতা তাকে 
বললেন-.. 

তুমি সর্বত্র ষেতে পাঁর তা জাঁনি। যদি আমার প্রিষকার্ধ করতে 
টাও, তবে বাঁবণ কি করছেন কি বলছেন তা জেনে এসে! । 

যেবপ লোকে স্ব পান কবে মোহিত হয়, তেমনি মীঁয়াবলে 
বলীয়ান রাবণ আমাকে মায় দ্বারা মোহিত করতে চেষ্টা করছে। 
রাবণ সর্ধদ!ছষটাতা, ুর, রাক্ষসীদের ছারা আমাকে বক্ষা এবং তাদের 
দিয়ে আমাকে তর্জন ও ভতগনা কবিয়ে থাকে৷ 

সখি, আমি এই ক্ষুদ্র অশোক বন মধ্যে রাবণ ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন 
ও শস্কিত। হয়ে রয়েছি, আমার মন কখনও সুস্থ থাকছে না। সভায় 
গিয়ে 'রাঁধ্ণ কি পরামর্শ কবে কর্তব্য স্থিব করে, ভূমি তা জেনে 
আমাকে জানালে, তবেই আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ কর! 
হুবে। 

সরমা অশ্রুসিজত সীতার মুখ মুছিয়ে দিরে বললেন বদি ইহাই 
আপনার অভিপ্রেত হয় তবে আমি এক্ষুনি চললাম এবং শক্রর 
অভিপ্রায় জেনে শীগ্র কিরে আঁসব বলে তখনই বাবণের সভায় গিয়ে 
অল্পক্ষণ গর ফিরে এসে জানালেন-_ 

৯ 

জনন্তা! রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্বোক্ষার্থং বৃহদ্চঃ। 

অতিস্সিগ্ধেন হৈদেহি মন্তরিবৃদ্ধেন চোদিতঃ॥ 

(যুঃ) ৩৪২০ " 



২১৮ ৃ চরিত্রে দামায়ণ মহাভারত 

--রাক্ষদদের জননী এবং হিতাঁকাজ্জী বৃদ্ধ মন্ত্রী রাবণকে অতি . 
শাস্ত ভাবে বুঝালেন সীতাকে সসম্মানে রামেব হাতে প্রত্যর্পণ কর। 
হনুমান যে সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার দর্শন ও রাক্ষদ বধ করেছে, 
তা তাদের পবাক্রম তুমি উপলদ্ধি করতে পেরেছে । বল, কোন্ 
মানুষ রপক্ষেত্রে রাক্ষসদেব নিহত করতে পারে? বৃদ্ধ মন্ত্রী ও 
রাঁবণের জননী এইবপে রাবণকে বহু উপদেশ দিলেন। 

কিন্তু রাবণ সেই উপদেশ শুনর্লেন না। অর্থগ, যেমন অর্থ 
ত্যাগ করতে চায় না, তিনিও সেইবাপ আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন 
না। রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে একমত হয়ে পণ করেছেন ষে, যুদ্ধে নিহত : 
না হয়ে আপনাকে পবিত্যাগ করবেন না। কেবল মৃত্যু ভয়ে যুদ্ধ 
হতে বিরত থেকে আপনাকে পবিত্যাগ করবেন না। ইহাই তাঁর 
সল্প 

সীতার মনে আশীর সঞ্চার করবার জন্যে সরম! বললেন 

নিহত্য রাবণং সংখ্যে সর্বথা নিশিতৈঃ শরৈঃ। 
প্রতিনিষ্কেতি রামস্ামযোধামস্সিতেক্ষণে ॥ 

(যুঃ) ৩৪২৬ . 

-হে অসিত লোচনে, রাম শী্রই তীক্ষ বাণসমূহ দ্বার! রাবণকে . 
বিনাশ করে আপনাকে 'অযোধ্যায় নিয়ে যাবেন। 

কৃত্তিবাঁসী রামায়ণে'সবম! রাবণের সভা হতে প্রত্যাগমন কুকে' 
সীতাকে শোনালেন_ ্ 

তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে। 
কত মত বুঝাইল রামে ভজিবারে ॥ 
মাতাব বচন ছুষ্ট না শুনিল কানে। 
সেই মত ভাড়াঈল বুড়া! মাপ্যবানে ॥ 

কার যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সাঁব। . 
বিনা! যুদ্ধে সীতা তব নাহিক উদ্ধার ॥ 
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বহু কষ্ট গেল সীতা অল্পমাত্র আছে। 
দেখিবা রাঁমের মুখ স্থখ হবে পিছে ॥ 

ক্রন্দন সন্বর সীতা ত্য অভিমান। 

দিন দুই চাবি বাদে যাইও প্রভুস্থান ॥ (লঃ) 

বানীকি রামায়ণে সরমার প্রসঙ্গ আর কোথাও নেই। কিন্ত 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে সরমাকে শেষবারের মত দেখা যাষ পুত্র তরণী 

বাবপের পক্ষে যুদ্ধ যাত্রীর প্রাক্কালে মার 'আীর্বাদ চাইতে গেলে। 
০8777 

কি কথা কহিলে বাপ প্রাণ কাঁপে শুনে। 

যাইতে না দিব নর বানরের রণে॥ 
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানাত্তর ৷ 

থাকুক বাঁজতব লয়ে রাজ লক্বেশ্বব ॥ 

ধামিক তোমার পিতা জানে সর্বজন। 
পাপসঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ ॥ 

. তুমি গিয়া রামের চরণে কর-স্তুতি। 

শ্রীরাম মন্ুদ্য নহে গোলকের পতি ॥. 
ছুরাত্মা রাক্ষসকুল করিতে সংহাঁর |. 

দশরথের ঘরে বিষু রাম-অবতার ॥ 
এক লক্ষ পুত্র যার সওয়। লক্ষ নাতি। 

একজন ন1 থাকিবে বংশে দিতে বাঁতি ॥ 

বিষম বুঝিয়! তোর পিতা বিভীষণ। 

পলাইয়া নিল গিযা বামের শবণ॥ 
এ সব শুনিয়। যুদ্ধে যাহ কি কারণ ॥ (লঃ) 

বিষ্ণু বপী রাম বাক্ষপকুল সংহার কবতে যে দশরথের গৃহে জন্ম 
নিয়েছেন, তাঁ তিনি পুত্রকে জানালেন। ধামিক স্বামী রাক্ষস 
কুলের অবস্থা! পূর্বেই জানতে পেরে রামের শরণাপনন হয়েছেন। 
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তিনিও পুত্রকে নিয়ে লঙ্কা ছোড অন্থাত্র চলে বাবার সম্কল্প জানালেন। 

কিন্তু ব্থাতুর মাতার অনুরোধ সুেও বীর পুত্র তরণী জ্যেষ্টতাত 

মহারান্ত বাবণের আদেশে যুদ্ধে যাওয়া কর্তব্য মনে করে যুদ্ধে গিয়ে 

রীমের হাতে নিহত হলেন। 

পুত্রশৌকে অনিবাবি কান্দিল সবমা। 

বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা ॥ 

অঞ্রক্জলে সবমার কলের ভাসে । 

জাঁনকী প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষ ॥ £লঃ) 

পুর্রশোকে কাতরা সবমাকে আর বাঁমায়ণে দেখতে পাওয়া 

যায়নি। বিভীষণের অভিষেকেব আনন্দ মৃহুর্তেও সরমাঁকে তীর 

পাশে, সীতার অগ্নি পরীক্ষার দুঃখের দুহুর্তে সীভার পাশে বা আনন্দ 

মুখবিত মুহূর্তে সীতার পাঁশে বা আনন্দ মুখরিত মূহুর্তে রামের সঙ্গে 

সীতার অযোধ্যা যাত্রী কাঁলে ও রাম সীতার অভিষেকের মত কোন 

প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রামাঁণের সরমীকে আর দেখতে পাওয়া 

-সায়নি। সীতার অশৌক বনের ছুঃখের পসরা লাঘব করবাঁর জন্যই 

যেন কবি সরমা চরিত্র স্থত্টি করেছেন এবং সেই কার্ধ সমাপ্ত হওয়ার 

সন্দে সঙ্গে ষেন সরমার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। নুখের দিনে কবি 

ষেন তীঁকে সম্পূর্ণ বিস্থৃত হয়েছিলেন । 

সরমীর নিভস্ব আনন্ৰ বেদনাঁৰ কোন আভাষই এই মহাঁবাব্যে 

ফুটে উঠেনি। স্বামীর রাজ্য প্রাপ্তির পর তীর পাশে -সরমাকে 

দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামীর সেই গুভদিনেও কোন 

কৰিই পুত্রহীনা জননীকে আর পাঠক সমীপে উপস্থিত করেননি । 

অতএব সরমা এই ম্হাকাব্যে উপেক্ষিতা হয়েছেন--এ সত্য 

তর্কাতীত। ্ 

রামীয়ণ মহাভারত যুগ যুগ ধরে অনেক কবির অন্থপম রচনার 

-শীশ্বত উৎস । 
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_ সরমার প্রতি কবি বাল্ীকির ওঁদাসীন্ত কৰি মাইকেল মধুসুদন 
দত্তকে খুবই ব্যথিত ক্িরেছিল। তিনি রবির অককণ ব্যবহারে 
অতীব ক্ষু। তিনি বিভীষণ পদ্ধী সরমীকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিটিত, 
করার প্রয়াস পেষেছেন গার “মেঘনাদ বধ কাব্যে” 

।অশৌক কাননে সীতী৷ যখন চেড়ী বেষ্টিত হয়ে ছিলেন, সেই 
সময় সরমা-সীতা এই উভয়ের মধ্যে যে সখ্য ভাব গড়ে উঠেছিল, 
তার এক অনুপম চিত্র তার কবি,কল্পনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 

রমা সীতাকে বলছেন-_ 
ছুবন্ত চেড়ীরা 

তোমারে ছাড়িয়া দেবী, ফিরিছে নগরে, 
.  মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা কালে; 

এই কথ শুনি আমি আই পৃজিতে 
' গা-্দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া 
জিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, হুন্দব-ললাটে 

দিব ফৌটা। এয়ে! তুমি তোমায় কি সাজে 
এ বেশ? নিষ্টর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি ! 
কে ছেড়ে পন্মের পর্ণ? কেমনে হরিল 

ও বরাঙ্গ--অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি 1. 
কৌটা খুলি, বক্ষোবধূ যত্বে দিলা ফৌঁট। 
সীমন্তে ; সিন্দুব-বিন্দু শোতিল ললাটে, 

. গোধুলি-ললাটে, আহা! তারা-বত্ব থা ! 
ফৌটা, পদ-ধুলি লইলা সবমা। 
পক্ষম লক্ষি ছু'ইস্থ ও দেব-আকাভিিত 
ভন্থ ; কিন্ত চির-দাসী দাসী ও চরণে ।৮ 

/ কৰি মধুসূদনের কি রচনা কৌশল? ছুরস্ত অশোক বনে চেড়ী 
বেষিত সীতাঁব কাছে কি সুন্দর ভাঁবে সরমা হাজির হলেন। এখানে. 
বাঙ্গালী বধূর এয়োতির আচরণ অবধি কবিব চক্ষু এডায়নি। 
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শত্রপুরীতে বিরহ ও নানা ব্যথাতুর একটি নারী হৃদয়ের ব্যথা 
উপলদ্ধি করে শত্রপুরীর কৃূলবধূ যে ভাবে সীতাঁকে সমবেদনা জানাতে 
আসলেন--এ এক অপূর্ব নাবী হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে 
সরমাঁর আচরণে । কৰি এখানেই ক্ষান্ত হননি। সরমাকে অধিকতর 
সুন্দর করে ফুটিয়েছেন_ 

এতেক কহিয়া। পুনঃ বসিল। যুবতী 
পদতলে; আহা! মবি, সুবর্ণ-দেউটি 

তুলসীর মূলে যেন জলিল, উত্লি 
দশ দিশ। ্ 

আবার আমর! কবিকে পাই বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও কৌলিন্তে যেন 
গদৃগদূ। গ্রাম বাংলার দদ্ধ্যা দীপের তিনি এক নিখু'ভ ছবি আঁকলেন 

যা অতি বিরল। 

সীতা উত্তর দিলেন-- 

। প্ৰৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি ! 
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইন্থু দূরে, 
আঁভরণ, যবে পাগী আমারে ধরিল 
বনাশ্রমে ।, ছড়াইন্থু পথে সে সকলে; 

চিহ্ছ-হেতৃ । সেই হেতু আনিয়াছে হেথা--. 
এ কনক-সম্কাপুরে--বীর রঘুনাথে ; 
মণি ু ক্তা, বতন, কি আছে লো জগভে, 

যাহে নাহি অবহেলি জভিতে সে ধনে %” 

সরম। জিজ্জেম করলেন 

“দেবি! শুনিয়াছে দাসী 

তব স্বরম্বর কথা তব সুধা-মুখে ; 

কেন বা জাইলা বনে রঘু-কুল-মনি ? 



নরম] ও সুভদ্র] ২৩ 

কহ এবে দয়! করি, কেমনে হরিল 
তোমারে রক্ষেন্দ্, সতি 1? এই ভিক্ষা করি,-- 
দাসীর এই তৃষা! তোষ্ সুখা-বরিষণে | 
দুরে ছুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে 

কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী ' 
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুব লক্ষ্মণে 
এ চোব? কি মায়া-বলে,রাঘবের ঘরে 

_ প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন ব্তনে 

অরমার কৌতুহল সিটাবার জন্য সীতা৷ ভাব হতভাগ্যের কাহিনী 
ব্ললেন-_ 

হিতৈষিণী সীতার পরমা 

তুমি সখি! পূর্ব কথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা।তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া 

ভুলি পূর্বের স্থুখ | রাজার নন্দিনী, 
রঘু-কুল-বধু আমি ; কিন্ত এ কাননে। 
পাইন, সরম! সই, পরম পিবীতি | 

তুমি কুবলয়ে। 

( অতুল-রতন-সম ) পবিতাঁম কেশে ? 

সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতে প্রভু, 
বন দেবী বলি মোরে স্ভাধি কৌতুক। 
হায, সখি, আর কি লো! পাব প্রাণনাথে ? 

। ছে দাকণ বিধি! 
'কি পাপে পাপী এ দাসী তোমাৰ সমীপে ?” 



২২৪ *- চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

ছুঃখের কাহিনী বলতে বলতে সীতা -তার চোখের জ 
সংধরণ করতে পারছেন না দেখে দরদী সবমার চোখ অশ্রু পি 
হয়ে উঠল। তিনি চোখেব জল মুছে বোঁকদ্ভমান! সীতাঁৎে 
বললেন-_ ূ 

“স্মরিলি পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি 

পাও, দেবি, থাক্ ভবে ,. কি কাজ স্মরিয়া ? 
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে 1” 

কবি কি সুন্দর ভাবে ছুই দরদী প্রাণের বুকভর৷ বেদনা! প্রকা* 
করেছেন। * সীতা নিজেকে অত্যন্ত অভাগিণী মনে করত্ন। তাই 
বললেন কাম! তাঁর চোখেই শোভা পায় 

এ অভাগী, হাঁয় লো, স্থুভগে। 

দি না কীিবে, তবে কে আঁব কীদিবে 
এ জগতে? কহি শুন পূর্বের কাহিনী । 

তেমতি যে মন 

ছুঃখিত, ছুঃখের কথা৷ কহে সে অপরে 
তেই আমি কহি, তুমি শুন লো, সরমে। 

কে আছে সীতার আর এ অররু--পুরে ? 

ছুংখীর ছুঃখের বোবা! হাক্কা হয় তা অপরের কাছে প্রকাশ করে। 

' এ শক্রগুরীতে একমাত্র সরমাই সীতার প্রতি সহানুভূতিশীল 
ছিলেন। অতএব তীব বনবাস জীবনের সব কথা৷ সরমাকেই ' 
বললেন। | 

- সীতা প্রথমে বনবাসে তীর সুখের দিনগুলির বর্ণনা করলেন। 

তীর মতে প্রকৃতির কোলে রামের বনবাঁস নয়--আনন্দ বাস ছিল। 

প্রকৃতিব আপন অম্পদ নদী গিরিমাল। ফল পুষ্প শৌভিত নানা' 
, বু বেরঙের পণ পক্ষীর কুজন, গুঞ্জন তাদের ভুলিয়ে রেখে ছিল, 



সরমা ও সভদ্রা ২২৫ 

অযোধ্যায় রাষ্প্রাসাদ' বা রাজপ্রাসাদেব সুখ ও ধ্বর্য। এমন 
সদর ও সরল ভাবে তিনি বনবাঁস জীবন বর্ণনা করলেন, ভাতে দ্ধ 

'হযে লরম। উত্তৰ দিলেন--- 

*গুনিলে তৌমার কথা রাঘব রমণি ! 

ঘুণ। জন্মে রাজ ভোগে, ইচ্ছা করে, ত্যজি 
রাজ্য-ুখে, যাই চলি হেন বনবাসে। 

_ কিন্তু ভোবে দেখি ষদ্দি, ভয় হয় মনে, 
রবিকব যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 

তমোবয়, নিজ গুণে আলো করে বনে, 

সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে, 

মলিন-বদন সবে তাঁর সমাগমে। 

যথ৷ পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি 
কেন না হইবে সুখী সর্বজন তথা ?' 
জগৎ আনন্দ ভূমি ভূবন-মোহিনী ! 
কহ দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে 
রক্ষঃপতি? 

সীতার বর্ণনাব চমক-_সরমার কৌতুহল বাড়িয়ে তুললো! । 
তাই তিনি আরও জানতে চাইলেন কি ছলনার দ্বারা রক্ষেন্্ তাকে 
হরণ করেছিলেন? 

“দেখ চেয়ে নীলাম্বরে শশী, ধার আভা 

মলিন তোমার বপে, পিইছেন হাসি 
তব বাক্য সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি। 

নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত; 

শুনিবারে এ কাহিনী, কহিন্ু তোমারে । 
এ জবার সাধ, সাঁধ্বি, মিটাঁও কহিয়11৮ 

সরমা'র মতে সমস্ত প্রকৃতি যেন সীতার এ কাহিনী শুনবার 
১৫ £ 

1 



২২৩ চরিত্রে রাশীরণ মহাভারত 

উৎকগ্াঁষ প্রতীক্ষা করছে। তাঁদের অভিলাধ পূর্ণ করবার জন্য তিনি 
দীতাঁকে অন্থুরোধ কবলেন। 

সুখের দিনের বন্ধু অনেক পাওয়া যায়। কিন্ত ছঃখের দিনে 

এমন বুক ভব! সমবেদনা! নিয়ে ছুঃখীৰ ছুঃখেব কাহিনী শুনে তীর . 
হদয়ের গুক ভার লাঘব করতে জাঁসে কয় ভন? এ কালের মহাকবি 

মাইকেল মধুনুদূনেৰ সরম। কিন্তু সেই বিরলের অন্যতমা অনন্তা ।। 
সীতা তার হরণ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে ছঃখে শৌকে মৃহিত 

হয়ে পড়লেন । 

কহিলা সরমা কী্ি-_ক্ষম দোৰ মম, 

মৈথিলি! এ ক্লেশ আছি দিমু অকারণে, 
, হায়, জ্ঞানহীন আমি 1» 

নিজেকে সংবরণ করে সীতা উত্তৰ দিলেন-- 
“কি দোষ তোমাৰ, সবি? শুন মন দিয়া 
কহি পুনঃ পূর্বকথা |” 

অতঃপর তিনি যাঁবীচেব ব্বর্ণ যুখেব বপ ধরা থেকে ভীকে হরণ 
করা পর্যস্ত সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করলেন। তা! শুনে কহিল! 

সবমা ঘ 

«এখনও ভূষাতুর এ দামী, মৈথিলি ! 
দেহ নুধা--দান তাবে। সফল হইল 
শ্রবণ--কুহর আক্তি আমার |” 

সরমাব আগ্রহ এখনও মিটেনি। তিনি আবও গুনতে চাঁইজেন। 
সীতা পুনরাঁ বললেন” 

শুনিতে লালনা যদি,--শুনলো, ললনে ! 
বৈদেহীব ছুঃখ-কথা! কে আর শুনিবে ?-- 

এ শক্র গুরীতে সীতা একভ্রন দরদী শ্রোতা পেয়ে তার ছ'খ 
লাঘবেব চেষ্টা কবলেন। ীতা বিস্তৃত ভাবে-রাবণ কি ভাবে তাঁকে 



সরম। ও সুত্র ০ 

. হরণ করে নিয়ে আলেন তার বর্ণনা করে ভাব এক অপূর্ব স্বর 
কথা বললেন-- ' 

দেখিনু ন্বপনে আমি বনুন্ধবা স্তী' 

বা আমার! দাসী পাশে আমি দয়াময়ী 

কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বা, 

“বিধির ইচ্ছার, বাছা হরিছে গে। তোরে 
রক্ষোরাজ! তোর হেতু সবংশে মজিবে 
আমি, এ ভার আমি সহিতে না পারি, 

ধরিন্নু গো গর্ভে তোর লঙ্কা বিনাঁশিতে। 
যে কুক্ষণে তোর তনু ছু ইল ছূর্মভি_ 
রাবণ, জানিন্নু আমি, স্প্রসন্ন বিধি 
এত দিনে মোর প্রতি! আশীষিজু তোরে, 

জননীর জাল। দূর করিলি, মৈথিলি! 

ভবিতব্-দঘার আমি খুলি; দেখ চেয়ে! 

দেখি সম্মুখে, সখি, অন্রভেদী গিরি ; 
পঞ্চ জন, বীর তথ। নিমগ্ন সকলে 
ছুঃখের সলিলে য্ন 

বীর পঞ্চ জনে। 

পিল বাঘব-রাজে, পৃজিল অন্তুজে। 
একত্র পশিল| সবে সুন্দর নগরে । 

। প্রি সে দেশেব রাজ] তুমুল-সংগ্রামে 
রঘুবীর, বপাইলা রাজ সিংহাসনে 
রি ষে বি পঞ্চ-_ জন মাঝে । 

“ কহিলা রি 

মা আমার--কারে ভয় করিস্ জান কি? 



২২৮ চক্রে রাঁমাঁধণ মহাভারত 

সাজিছে সুপ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে 
মিত্রবর। বধিল যে শুরে তোর স্বামী, 
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে। 

কিছিন্ধ্যা নগ্রর ওই ই বাত বলিস 
বৃন্দ চেয়ে দেখ, সাজে ** 

টি সরমা! রী ভাঁসিল না 

শিলা ৯৪ রা 

বীধিন অপূর্ব সেতু হু শি্িকল মিলি। | 

আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে ' 
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে। অলঙ্ব্য সাগরে 
লভ্বি বীব--মদে পার হইল কটক| 
টলিল এ ন্বর্ণপুরী বৈরী-পদচাপে-_ 
5 লি 

টির রহ 
বীর এক; কহিল সে,--পৃজ রঘুববে। 
বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে 

সবংশে! সংসার মদে মত্ত রাঘবারি। 

পদ্দাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী। 
অভিমানে গেল৷ চলি সে বীর কুগ্তর 
যথা প্রাথনাথ মোব।” 

সীতার বিবৃতির উত্তবে সরমার মুখে যা! প্রকাশ পেলে! তাঁভে 
পাঠকের এক সংশয়ের নিরসন হলো ব্ভীষণের লঙ্কা ত্যাগেব 
আগে সরমার সন্ধে বৈদেহীব ছুর্ভাগ্যের কথা আলোচিত হয়েছিল। 

এ আলোচনায় সরমার হৃদয় সীতার ছুঃখে গলে গিয়েছিল । 



সরমা ও সুভদ্রা ২৯ 

“রম! বললেন-- ৃ 

দহে দেবি, তোঁমার দুঃখে কত যে দুঃখিত: 
রক্ষোরাজান্জ বলী, কি আব কহিব 1 
ছুজনে আমরা, সত্যি, কত বেঁদেছি 

ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে £” 

লঙ্কায় এক রাক্ষস দম্পতি যে সীতার ছুঃখে অশ্রু বিপর্জন করেছেন 
তা জানালেন সরমা ৷ 

কৃতজ্ঞতা ভরে সীতা বিভীষণ দম্পতির' দয়ার কথা স্বীকার 
করলেন” 

'ভ্রানি আমি বিভীষণ উপকারী মম 
পরম। সরম। সখি, তুমি ও তেমনি | 

আছে যে বীচিয়৷ হেথ! অভাগ্সিনী সীতা, 
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়1-গুণে। 

কিন্ত ০ শুন মোর রি স্বপন ।-- 

বহিল শৌণিত নদী পর্বত আকারে 
দেখিন্তু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর ! 

আইল কবন্ধ, ভূত, পিশীচ, দানব, 
শকুনি, গৃধিনী আদি ষত মাংসাহাবী 
বিহঙ্গম$ পালে পালে শৃগাল7; আইল 
অসংখ্য কুকুর |. লঙ্কা পুরিল ভৈরবে। 

৪৬9 

£ 

কহিল বিষাদে 

রক্ষোরাজ,--হাঁয় বিধি, এই কি রে ছিল 
তোর মনে? যাও সবে জাগাও যতনে 

শৃলি-_-শভৃ-্সম ভাই কুক্তকর্ণে মম। 
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কে রাখিবে রক্ষঃ কুলে সে যদি না পারে ? 

প্রভু মোর, তীক্ষতর শরে, 
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লে! জগতে ?) 
কাটিলা তার শিরঃ! মরিল অকালে 
জাগি-সে ছুরস্ত খুব। | 

পচর্চল হইনু, সখি, শুনিয়! চৌদিকে 
ক্রন্দন। কহিন্থু মায়ে ; ধরি পা ুখানি,-" 
'রক্ষ--কুল-্পছাঃখে বুক ফাটে, মা, আমার! 
পরেরে কাতব দেখি সতত কাতিরা 

এদাসী; ক্ষম মোরে | “হাদিয়া কহিলা 
বন্থুধা? 'লো রঘুবধু! সত্য য! দেখিলি 
লও্ডভও কবি লঙ্কা দাণ্ডিবে রাবণে *. 

- পতি তোর। 

6৪৪ চি 

“্কীদিয়া, হাসিয়া সই, সাজিন্ু সত্বরে। 
হেরিনু অদূরে নাঁথে, হায় লো, যেমতি 
কনক--উদয়াচলে দেব অংশুমালী ! 
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাহিন্থ ধরিতে 
পদযুগ, সুব্দনে 1--জাগিন্ু অমনি 1-- 

সহসা; ব্বজনি, যথ! নিবিলে দেউটি ; 
মোর অন্ধকাৰ ঘব ; ঘটিল সে দশ! 
আমার, জীধার বিশ্ব দেখিন্থ চৌদিকে ! 
হে বিধি, কেন না আমি মরিস্থু তখনি? ,. 
কি সাধে এ পোড়া প্রাথ রহিল এ দেহে 1” 
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কৰি মধুনুদ্বন' কি সুন্দর ভাবে এক ন্বপনের মাধ্যমে সমগ্র 

রামায়ণ, মহাকাব্য 'অপূর্ব ভাবে চিত্রিত করেছেন। এ যেন ছায়া 

চিত্রের মত 'সীতী একের পর আর এক ছবি পর্দায় ফেলে সথী 

সরমাঁর কাছে হ্বদয়ের গুকভার লাঘব করছেন। ছুঃখিনী সীতার 

৯ 

, ভার পতির জন্য এক আকুল আবেদন সরমাকে ব্যথিত করল। 

৮5? .** ক্বীদিয়া সরমা 

( রক্ষঃকুল রাজলক্মী রক্ষো-বধূ-রূপে ) 

কহিল! ;--পাইবে নাথে, ছ্নক-নন্দিনী | . 

সত্য এ স্বপন তব, কহিন্থু তোমীরে। 

'ভাসিছে সলিলে শিলা, পডেছে সংগ্রামে 
দেব-দৈন্ত-নর-ত্রাস কুস্তকর্ণ বলী ; 

সেবিছেন বিভীষণ জি রঘুনীথে 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ! মরিবে পৌলজ্তয 

ধথোচিত শাস্তি পাই ; মজজিবে ছুর্সতি 
- বংশে, এখন কহ, কি ঘটিল পবে। 

অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী । 

সীতা পুনরায় ভার ক্বপ্নের শেষ অধ্যায় বিবৃত করতে লাগলেন- 

“মিলি জি, শশিমুখি, দেখিনু সন্মুখে 

রাঁবণে; ভূঙলে, হায়, সে বীর--কেশরী, 

তুঙ্গ শৈল-শুর্গ ষেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে ! 
চে 

জগৎ বিখ্যাত 

টম হীনাু আজি মোর ভুল-বলে! 
নিজ-দৌষে মরে মূর গরুড-_ নন্দন । 

কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ধ্বরে ? 
প্ধর্স-কর্ম সাধিবাবে মরি সংগ্রামে ; 
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রাবণ !--কহিলা শূর অতি মৃহ্ত্বরে- 
'সন্মুখে-দমরে পড়ি যাই দেবালযে ! 
কি দশ! ঘটিবে ভোর, দেখ রে ভাঁবিয় 1. 
শুগাল হইয়া, লোভে, লোৌভিলি সিংহীবে, 
কে তোরে রক্ষিবে, ক্গঃ পড়িলি সন্থটে, 
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী রূতনে ! 
“এতেক কহিষা বীর নীবব হুইল ; 
ভূলিল আমায় পুনঃ রথে লক্কাপতি। 

5 *** কিন্তু কারাগারে যদি 

সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে ১ 
কমনীয় কভু কি লো! শৌভে তাব আভা? 
নুবর্ণ-পিপ্তর বলি হয় কি লো সুখী 

সে পিগ্জরে বদ্ধ পাখী ? ছুখিনী সতত 

যে পিগ্তবে রাখ তুমি কুপ্ত--বিহারিণী ! 
কুক্ষণে জনম মম, সরম। সুন্দরি | 
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ হেন কথা ? 

বাজার নন্দনী আমি, বাজ-কুল-বধৃ 
তবু বদ্ধ কারাগারে 1” 

সীতা স্বপ্রের সুখ থেকে কঠিন 'বাস্তবে ফিরে এসে অতি খেদে 
বললেন, রাজিনন্দিনী রাঁজকুলবধূ আজ শক্র কারাগারে । শেবের 
তিন পংক্তি কেবল রিষাদ পুর্ণ উক্তি নয়। বার্থ ই এমন হতভাগ্য 
বিরল। ভ্রোপদীও বাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী সঙ্গ 
কেউ কেড়ে নিতে পাঁরেনি। নল/দময়স্তীর মধ্যেও বিচ্ছেদ ঘটেছিল । 
কিন্ত সীতার মত এত ছুর্ভোগ কারো অদৃষ্টেই ঘটেনি। 

সীতার বেদনা ভরা এ ছুঃখ কাহিনী সরমার চোখ অশ্রু সিক্ত 
করল। তিনি চোখের জল মুছে বললেন- - 



রমা ও সুতদ্র! তত 

দেবি, কে পারে থণ্তিতে 

বিধির নির্বন্ধ? কিন্তু সত্য ঘা কহিলা 
'বন্থুধা । বিধির ইচ্ছা তেই লঙ্কাপতি 
আনিয়াছে হরি তৌমা। বংশে মরিবে 

ছৃষ্টমতি। বীব আর কে আছে এ রর 
বীরষোনি ?. 

৪৪৪ *** দেখ চেয়ে, সাগরেব কুলে, 
শবাহারী জত্ত-পুঞ্জ তুপ্জিছে উল্লাসে 
শব-রাশি ! কাণ দিয়! শুন, ঘরে ঘরে 

কাঁদিছে বিধবা টিং টা 

রা রাখবে রে টিটি 
সরস--বসন্তে যথা! ভেটেন মধুবে | 
ভুলো ন! দাসীরে, সাধ্বি! যভ শরিন বাঁচি, 
এ মনোমন্দিরে বাখি, আনন্দে পৃজিব 
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী, 
সরসী হরষে পৃজে কৌমুদিনী--খনে। 
বছ ক্লেশ, সথুকেশিনি, পাইলে এ দেশে । 
কিন্ত নহে দৌষী দাসী। রি 

সরমার আকুল আবেদনেব প্রত্যুত্তরে জীতাও অবমাঁর মতই 
স্থুন্দর ভাবে কৃতজ্ঞ] প্রকাশ কবে বললেন" 

সরমা সখি, মম হিতৈষিনী 
তোমা সম আর কে লো আছে এ জগতে 1 
,মকভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ। নুশীতল ছাঁয়া-বপ ধবি, 
তপন-তাপিতা৷ আমি, জুড়ালে আমারে 1 
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মুত্বিমতী দয়া তুমি এ নিয় দেশে। 
এ পঞ্িল-জলে পদ্ম | ভূজঙ্গিনী-বগী । 
'এ কাল- কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি ! , 
আরকি কহিব, সখি! কাঙ্গালিণী সীতী, 
তুমি লো মহার্থ রদ্ব! দরিদ্র, পাইলে, 
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি? 

সীতা সরমাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করলেন মহাকবি মধুসুদনের 
অপূর্ব লেখনী ব্যতীত অন্ত কোন কবি সরমাকে এ ভাবে পদ 
মর্যাদায় প্রতিষিত+করতে পারেননি । যদিও এটাই সরমার যোগ্য 
মর্যাদা । কিন্তু কবি বাঁলীকি বা কৰি কৃত্তিবাদ কেন সরমার এই 
উজ্জল দিকটি অবছেল! করে তাঁকে এরূপ অখ্যাত অজ্ঞাত রাঁখলেন' 
তা বুঝা বায় না। | | 

ইন্দ্রজিৎ বধের পর সর পুনরায় দীতাকে জানালেন-- 
“তব ভাগ্যে ভাগ্যবতি ! হতজীব রণে 
ইন্দ্রজিৎ। তেই লঙ্কা। বিলাপে এবপে 
দিরানিশি। এত দিনে,গতবল, দেবি | 
কর্ুর--ঈশ্বব বলী। কীঁদে মন্দোদবী ৮ 

রক্ষঃকুল নারীকুল আকুল বিষাদে ; 

নিরানন্ৰ বক্ষোরধী। তব পুণ্য বলে, 
প্মাক্ষি! দেবর তব লক্ষণ স্থরহী 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলা সংগ্রামে,” 

বধিল! বাসবজিতে--অজেয় জগতে ।” 

এই শুভ সংবাদে সীতাঁর অনুতপ্ত অন্তর তাঁর ূর্বঅপবাধ 

স্ীলনের জন্য বললেন-- রঃ 2 

৪৪৩ তত ইক তুমি 

মম পক্ষে, রক্ষোবধু ! সদ! লো এ পুরে। 
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_ ধন বীবইন্-কুলে সৌমিতরি কেশরী 
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্র! শাশুড়ী 
ধরিল গর্তে, সই। এত দিনে বুঝি 
কারাগাঁব দ্বাব মম থুলিল। বিধাতা 

কৃপায়। একাকী এবে রাবণ ছুর্মাতি 
মহারঘী লঙ্কীধামে, দেখিব কি ঘটে, 

দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কালে? 
কিন্তু ওুন কাণ দিয়া। ক্রমশঃ বাডিছে 
হাহাকার-ধ্বনি, সখি। 

অন্তর সীত। কি সুন্বর ভাবে নিজের ভাগ্যকে [ি্খংন ৭০৭ 

বলেছেনশ্ 

'পকুক্ষণে জনম মম, সরমা বাক্ষসি ! 
সথথের প্রদীপ, সথি! নিবাই লো সদ! 
প্রবেশি যে গৃহে, হাঁ অমঙ্গল বপী | 

আমি। গোঁড়া ভাগ্যে এই লিখিল বিধাতা! 
ননোত্বম পতি মম, দেখ, বনবাসী। 

' বনবাসী, সুলক্ষণে ! দেবর স্ুমতি 
লক্ষণ! ত্যজিল। প্রাণ পুত্রশোকে, সখি! 

্শুর। অযোধ্যাপুরী জীধার লে! এবে, 
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটাষু 
বিকট বিপক্ষ পক্ষে ভীমভূজবলে, 
রক্ষিতে দাসীব মান। হ্যাদে দেখ হেথাঃ-- 
মরিল বাঁসবজিৎ অভাঁগীর দোষে, 
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ? 
,মরিবে, দানববাল। অতুল। এ ভবে ' 

সৌন্দর্যযে। বসস্তারস্তে, হায় লো, শুকাল 
হেন ফুল। 
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এই বিলাঁপেব মধ্যে কৰি মধুন্দন কেবগ বেদনা বিধূর সীতাব 
হাদয় দ্বারই উদ্যাটিত করেননি, কবির কাব্য প্রতিভার এক 
অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন। কবি কল্পনায় . ইন্দ্রজিৎ পত্থী 
প্রমীলাকে সহমরণে পাঠালেন। তিনি কেবল মাঁনব লক্ষ্মণ হতে 
ইন্রজিৎকেই প্রীধান্ত দেননি, প্রমীলার. চরিত্র যা বাল্ীকি ও কৃত্তিবাস 
কবি সবার অগোচরে রেখেছেন, তীকে সর্ব সমক্ষে অতুলনীয় সতী 
বপে তুলে ধরেছেন। 

সরমা উত্তব দিলেন. 

“দোষ তব”--কহ কি বপলি ? 

কে ছি'ড়ি আনিল হেথ। এ স্বর্ণ ব্রততী 

বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি 

রাঘব মানস পদ্প এ রাক্ষস দেশে ? 
নিজ কর্ম-দৌষে মূজে লঙ্কা-অধিপতি। 
আর কি কহিব দাসী? - 

কবি বাল্লীকি ও কৰি কৃত্তিবাস সবমাকে দিয়ে কেবল মাত্র লঙ্ক। 
ও লঙ্কাপতিব তৎকালীন অবস্থা! ব্যবস্থার খবর সীতার কাছে পরিবেশন : 

করিয়েছেন। নেপথ্যে ব! অন্তরালে থেকে বা বাধুপথে গিয়ে তিনি 

রাবণের ও যুদ্ধের যে সব খববাখবর সীতাকে দিয়েছিলৈন নিঃসন্দেহে 
সে সব খবর সীতার মৃতপ্রায় দেহে ও মনে অগ্তীবনী শক্তি স্চার 
কবেছিল। কিন্তু সীতা সরমার সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর-- 

“কিন্ত এ কাননে 
পাইন সরম! সই পরম পিরীতি। 

4.4 

কে আছে সীতার আর এ অবরু-পুরে ? 



রমা ও সদা ২৩৭- 

সরম] সখি, মম হিতৈবিণী 
তোম। সম আর কে লো৷ আাছে এ জগতে ? 

সীতা সরমার এ দরদী সম্পর্ক অন্য কবিঘ্ধয় একেবাবে উপেক্ষা 
করে গেছেন। অরকপুরে সরমাই কেবল সীতাব দুঃখে ছুঃখিনী, 

' ভার দুঃখের ভাগ নিয়েছেন। এবং তার ছুঃখ হাঁস করবার চেষ্টা, 
করেছেন। সবমণ সীতাঁর বন্দী জীবনের এক অমূল্য রত্ব। 
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রোহিণী ও বন্থুদেবের কন্যা, বলরামের লহোদরা৷ ও কৃষ্ণের 
বৈমাত্রেয় ভগিনী এবং পঞ্চ পাওুবেব তৃতীয় পাগুব অর্জনের অন্তমা 
স্ত্রী স্ুভদ্রা। স্ুভদ্রা পরমা সুন্দরী ও বীরজ্গনা ছিলেন। ভার 
বপ মাধুর্ষে অজু প্রথম সাক্ষাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 

পঞ্চ পাগুব ভ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী। ভ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করে 
পাঁগুব ভ্রাতীদের মধ্যে যাতে বিবাদ সৃষ্টি ন হাঁয় সেজন্য নাবদের 
পরামর্শে তাব। সর্বসম্মতি ক্রমে ঠিক করলেন যে ভ্রৌপদী বখন যে 
ভরাতাব সঙ্গে সহবাস করবেন, তখন অন্ত কোন ভ্রাতা সে কক্ষে 

যেতে পারবেন না। এর ব্যবস্থা অনুযায়ী একবার যখন দ্রৌপদী 
অগ্র্জ যুধিষ্টিয়ের সঙ্গে বাদ করছিলেন, তখন কোন ব্রাহ্মণের গোধন 
রক্ষার অনিবার্ধ কারণে ত্রৌপদী-যুধিষ্টিরের কক্ষে অস্ত্র আহরণের জন্য 
অজুনিকে প্রবেশ করতে হয়েছিল। উপরোক্ত নিয়ম ভঙ্গের শীস্তি 
স্বরূপ অজুনিকে বার বছবেব জন্থ ব্রন্মচর্ষ ব্রত উদযাপনের জন্য বনে 
যেতে হলো। | 

যখন উপরোক্ত ব্রত পাঁলমের জন্য অন বনবিহার করছিলেন 
তখন নানা স্থান ঘুরে ঘুরে অর্জুন গ্রভাসে উপস্থিত হলেন। সেখানে 

-কষ্চের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটল। প্রভাদ থেকে রন বনবাসের 

ভ্য কৃষ্ণ রৈবতক পর্বতে নিয়ে যান। 

কয়েকদিন পর বৃঝ্ি ও অন্ধক বংশীয়দের এক মহোতসবে রৈবতক 
ষুখরিত হযে উঠল। অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে সে উৎসব ঘুরে ফিরে 
বেড়িয়ে উপভোগ, কবছিলেন। কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী সুভব্রাও 
সহচরী পরিবেষ্টিত হয়ে দে উৎসবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। স্মুভদ্রার 
অনুপম সৌন্দধ অজুরিকে আকৃষ্ট করল। তিনি এক দুষ্টে স্ুভদ্রার 
দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ঘটনা কৃষ্ণের দৃষ্টিকে ফাকি দিতে পাঁবল 
-না। কৃষ্ণ উপহাঁন করে অজুনকে বললেন; হে বনচারী পুরুষ, যে 

তোমার চিত্ত বিকল করেছে, সে আমাবই ভগ্নি। 



সরমা ওস্ৃতজ্া]  ' ২৩৪ 

'অতঃপর কামাতুর অর্জুন কৃষ্ণকে' জিজ্দেদ কবলেন কি করে 
স্ুৃভদ্রকে লাভ করা যায়। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন-- 

্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়াথাং বিবাহঃ পুরুর্ষভ। 
সচ সংশয়িতঃ পার্থ স্বভাবস্তা নিমিত্ততঃ ॥ 

প্রসহথ হরণঞাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্ততে | 

বিবাহহেতুঃ ইসিও ধর্মবিদে। বিছুঃ ॥ 

(আঃ) ২১৮২১-২২ 
/ 

স্পহে' পুকষ শ্রেষ্ঠ পার্থ কষত্রিয়দেব বিবাহ ন্বয়ংবর অন্ধুসারে। কিন্তু 
্বযংবরে সংশয় আছে, মেয়েদের ন্যাবের জন্তা। অর্থাৎ কন্ঠ! কাকে 

ববণ করে তার নিশ্চয়তা নাই। বীর কষত্রিয়দেব বলপূর্বক হরণ করে 
বিষাহ-ধর্ সঙ্গত। 

অর্জুন নুভদ্রার ভাতা কৃ্ণর ইঞজিত বুঝতে পারলেন। কৃজ্াজুনি 
যুধিঠিরেব মত প্রার্থনা করে দূত পাঁঠালেন। ষুধিষ্টির সম্মতি 
জানালেন! 

অন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল যাত্রা করলেন। 
এদিকে সুত্র পুজা! সমাপাস্তে রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে 
প্রত্যাবর্তন করবার. জন্য দ্বারকার পথে, পথিমধ্যে অর্জুন তাকে সবলে 
রথে তুলে নিষে ইন্দপ্রস্থের দিকে ধাবিত হলেন। 

সুত্র! হরণ দেখে .রক্ষীর। উচ্চেন্বেরে চীৎকার -করে দরকার 
দ্রিকে ছুটলো৷ এবং সভাঁপালের কাছে পার্থের সুভদ্রাহরণ সংবাদ 
জানাল। এ সংবাদে ভোজ, বৃষি ও অন্ধবংশীয় দ্ত্রিয়গণ মহাক্ষুন্ধ 
হয়ে যুদ্ধেষ জন্য “সাদর সাঞ্জ' রবে সভাস্থল মুখরিত করে তুলল। ঠিক 
সেই সময় বলরাম বললেন, হে নির্বোধের দল, তোমরা কি করছ? 
'যেখানে জনার্দন স্বয়ং চুপ, সেখানে তার মনোভাব না জেনে কেন 
বৃথা তর্জান গর্জন করছ। পূর্বে তাঁর মতামত জান, পরে যা অভিপ্রেত 
হুবে তা সর্ব,প্রকারে চেষ্টা করবে। 



2৪৩ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

বলরামের কথা শুনে সকলেই নীরব ছলেন। এবং বলরাম 
“কৃষ্ণকে জিজ্ঞেদ করলেন সব দেখে শুনেও তিনি নীরব কেন? 

বলরাম অভিযোগ করে বললেন, তুয়ি'তাঁকে আদর আপ্যায়ন করেছ 

বলে আমরাও/অর্জুনের সমাদব করেছি। কিন্তু সে কুলাঙ্গাব, পুজা 

যোগ্য নয়। (ন চ সোহ ইতি তাং পুজাং দুবুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ) 
বলবাম কঠোর ভাষায় অর্নিকে অভিযুক্ত করলেন। তিনি একাই 
পৃথিবী কৌরবশুন্ত করবেন এবং এই আপমান কোঁন রকমে সহ 
করবেন না বলে গর্জন করতে সীরেন। তখন বাসুদেব যুক্তিযুক্ত 
উত্তর দ্িলেন। 

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন তাদের কুলের অবমাননা করেননি। বরং 
তিনি অধিক সম্মানই প্রদর্শন.করেছেন। (সম্মানোই ভ্যধিকস্তেন 
্রযুক্তোহয়ং ) কৃষ্ণ অজুনিকে সমর্থন করে বললেন যে অর্জুন জানে 
উবর্ষের বিনিময়ে ন্ুভব্রা! লাভ সুনিশ্চিত বা দ্বয়ংবর সভায় স্ুভুদ্রাকে 
লাভ করাও তন্দরপ অনিশ্চিত। অতএব অভুন, এসব বিবেচন। করে 
বলপূর্বক স্থুভদ্রাকে হবণ করেছেন এবং এ প্রথা ক্ষত্রধর্ম অনুযায়ীই 
বটে। রর ? 

কৃষ্ণ অর্জনের পক্ষে ওকালতি করে বললেন, অরুন ভরত-_- 
শাস্তন্থর বংশে পুত্র, কু্তর গর্ভজাত, তিনি বীর যোদ্ধা, যুদ্ধেঅজেয়। 
এখন স্থপাত্র কলেরই কাম্য । আপনারা শীঘ্র গিয়ে তাকে ফিরিয়ে 
আন্বন। অন্থথ। তিনি যদি আপনাদের পরাজিত করে স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁতে আপনাদেব যশ নষ্ট হবে। কিন্তু অরজনকে 
মিষ্ট কথায় ফিবিয়ে আনলে তা বৃদ্ধি পাবে। , 

কৃষ্ণের পবামর্শে বলরাম শান্ত হলেন। সকলে মিলে পরম 

সমাদবে স্থুভদ্রাব সঙ্গে অভুননকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন . 

দ্বারকাঁয় তাদের বিবাহোৎসব সুসম্পন হল। তারপর এক বৎসর 

দ্বারকায় তিনি বাস কবে বনবাসের অবশিষ্ট কাল পুফব তীর্থে বাপন 
ঠ 
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করলেন। বাঁর বৎসব পূর্ণ হলে অজুনি স্ত্রী সহ ইন্দপ্রস্থে ফিরে 
গেলেন। 

কাশীদাসী মহাভাবতে ন্ুভত্রার্্নের মিলন অন্যভাবে বণিত 

হয়েছে। অজুনিকে দেখে সভদ্রা মাটিতে বসে পড়লেন। 
সত্যভামা বলে না আস ভদ্রা কেনে। 

সবে বলে একক বমিল। কি কারণে ॥ (আঃ) 

উত্তরে--স্ৃভপ্রা বগিল দেবি ধরি মোবে লহ। 

কণ্টক ফুটিল পায়, বাছিব করহ॥ (আঃ) 

সত্যভামার নিকট ন্ুভত্র! অর্জনের প্রতি তার গভীর প্রেমের 
কথা প্রকাশ করলেন। তা শুনে সত্যভামা! তাকে তিবস্কার করে 

বলেন £-- 

তোমার পিতা বন্ুদেব, ভাই বলরাম স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণ । ত্রিলোকে 
সকলে যাকে পুঁজ! করে। সেই বংশের মেয়ে হয়ে পর পুকষে মন 
সমর্পণ করলে। 

উত্তরে--স্মৃভদ্রা বলেন সত্য কহিল! সকল। 

কিন্তু ষে পুকষ বিনা জীবন বিফল ॥ (আঃ) 
উপরোক্ত উক্তি হতে অর্জনের প্রতি নুভদ্রার গভীর প্রেম প্রকাশ 

পায়। সত্যভাম! তাকে উচ্চ বংশের সুপুকষ পণ্ডিতের সঙ্গে বিয়ে 
দেবেন বলে আশ্বাস দেন। ] 

ভত্র! বলে ষত কহ নাহি করি জ্ঞান। 

এখনি ত্যজিব প্রাণ তোম বিদ্যমান ॥ 

কৌরব বংশীয় ষে পাণ্ডব বলবান। 
বিনা ধনগ্রয় আমি.নাহি দেখি আন ॥ 

আজি যদি ধনগ্জয়ে আমারে না দিতে 

নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥ (আঃ) 

তারপর স্থত্রার নিশিথ রভ্রনীতে অজুর্নে সমীপে অভিসারে 
গমন ও গন্ধর্ব মতে উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন। 

১৬ 
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কৃষ্ণ সত্যভামার "কট অনি ও স্ুভদ্রার গান্ধর্ বিবাহের কথা 

শুনে বললেন, বলরাম কখনই অঞ্জনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দিতে 

শম্মত হবেন না।। 

পরদিন সকালে কৃষ্ণ সকলের সমীপে স্ুভদ্র। বিবাহযোগ্যা 

হয়েছেন অজু উপযুক্ত পাত্র তার সঙ্গে বিষ্নের প্রস্তাব করলে 
সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন, কিন্তু বলবাম বললেন-_ 

কৌববকুলের শ্রেষ্ঠ রাজা ছুর্যোধন। (আঃ) 

বপে গুণে অর্থে তার শতাংশও নয়। তিনি দূত পাঠিয়ে হস্তিনায় 
ছুধোধনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। 

এদ্দিকে যুধিষিরেব অনুমতি পেয়ে কৃষ্ণেব সহায়তায় অর্জুন 
 স্থুভদ্রাকে হরণ করে কৃষ্ণের রথে হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করলেন। 

অন্য দিকে বলরামের আমন্ত্রণ পেয়ে ছুর্যোধন সুভদ্রাকে বিয়ে করবার 

ষ্ঠ যাত্রা করবার ব্যবস্থা কবে যুধিষ্টিরদের নিমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন । 
যুধিষির নিজে না গিয়ে ভীমকে সসৈম্যে যেতে বললেন। ভীম 

ছুর্যোধনকে বরবেশে দেখে বললেন --- 

হেথা হৈথে দ্বারকা আছয়ে দূর দেশ। 
একট খানে কি রি করিল! বরবেশ ॥ 

কোন কন্যা ভি যাও বববেশে ॥ 

তোমার নিকট দূত পরশ্ব আইল। 
সুভত্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল ॥ 
অকারণে সভা-মধ্যে গিয়। পাবে লাজ। 

তেই ও বলি বরবেশে নাহি কাজ ॥ (আঃ) 

এই ভাবে দ্বার্থ ভাবে ভীম অজুনের সঙ্গে স্ভদ্রার বিয়ের কথা 
দুর্ধোধন ও কৌরব সভায় সবাইকে জানালেন। 

,,. ধ্ীদিকে বলরাম যখন ছুধধোধনের সঙ্গে স্দ্রার বিয়ের ব্যবস্থা 
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করছেন, তখন অর্জুন সুভদ্রাকে হবণ করেছেন এ খবর পেয়ে বলরাম 

অর্জনের উদ্দেস্তে গালিগালাজ করে নিজেই তার বিকদ্ধে যুদ্ধ যাত্র! 
করলেন। কৃষ্ণের পুত্র সসৈন্তে যুদ্ধ করতে এসেছে দেখে সাঁবঘি দাঁকক 
যুদ্ধের জম্য রথ চালাতে অন্বীকৃত হলে অর্জুন তাকে বথে বেঁধে 
নিজেই-_ 

এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি। 

ধন্ুগুণ টঙ্কারি রহিলেন বাছুভি ॥ (আঃ) 

তখন স্ুভদ্রা। অর্জনিকে বললেন-- 

ভদ্র! বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে। 

আজ্ঞ। কর আমায় চালাই অশ্বগণে ॥ 
এই রথে সত্যভাম। কক্সিনীর সঙ্গে । 

তিনপুর ভ্রমণ করিনু যথা রঙ্গে ॥ 
নহে মোব সত্যতাম। সঙ্গে করি লয়। 

সারথি হইয়। আমি চালাতাম হয় ॥ 

আমার নৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর । 
ধন্য ধন্ত বলি ব্যাখ্যা করেন বিস্তর ॥ 

আঁজ্ঞ। কর বথ চালাইব কোন্ পথে। 

এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাতে ॥ 

চাঁলাইয়। দ্রিল রথ বাধুবেগে চলে। (আঃ) 

এইখানে বীর রমনী সুত্র! স্বামীর চরম বিপদে স্বামীর পাশে 
ঈাড়িয়ে বিপদের সমাংশ গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় নারীর ৰীরত্রে উজ্জল 
দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বিপদে অধীর ন1 হয়ে ধৈর্য ধরে স্বামীর 
পাশে দরাড়ীন বীরাঙ্গনাব নিদর্শন । তিনি বীবাঙ্গন। বলেই অভিমন্ত্রার 
মত বীর পুত্রের জননী হযে অমর হয়েছেন । 

এখানে কেবল স্ুভদ্রার পতিপ্রেমই প্রকাশ পায়নি, তার 
আত্মবিশ্বাস ও নিপুণ সারথির কান চালাবার যোগ্যতাও সকলকে 
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আকৃষ্ট কবে। অর্জুন যুদ্ধে জয়ী হয়ে সুভদ্রাকে আপন 

রাজ্যে নিয়ে গেলেন। দূত এসে যাদব পক্ষের পরাভয়ের কথা 
শোনাতে গিয়ে বলে-- 

যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়। 

গোবিন্দের রধোপবে স্ৃগ্রীবাদি হয় ॥ 
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে। 

সুক্ত্র চালায় রথ দেখিঙ্থু সাক্ষাতে ॥ 

দূত মুখে বলভদ্র শুনি এত কথা। 
ভূমি তলে বসিলেন হৈয়া হেট মাথা ॥ (আঃ) 

কৃষ্ণ বলরামকে বুঝিয়ে বললেন-- 

আমি জানি অজু নেবে। 
যুদ্ধে তার়ে জিনে হেন না দেখি সংসারে ॥ 
চি 

যে কহিল! দত্য পার্থ নাহি মারে প্রাণে ॥ 
তাহার সহিত ছন্দ ন! হয় উচিত। 

অর্জুন ত নাহি কিছু করে অবিহিত ॥ 

দ্ষত্রিয়ের ধম আছে শাস্ত্রের গোচবে। 

বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে ॥ 

কিন্ত দোষ কি করিল বীর ধনঞ্রয়। 

আপন ভগিনী কর্ম দেখ মহাশয় | 

অন্ভনে তাহার যদি নাহি ছিল মন। 
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ ॥ 

কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে ধরিতে লা! পারিবা । 

অনেক করিলে শক্তি গ্রাণেতে মরিবা ॥ 

পুভদ্রা] না জীবে তবে ত্যন্জিবে জীবন । 
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প্রিয় বাক্যে ফিরাউক কুস্তীর কুমার ॥ 
এক্ষণে আনাও তারে করাহ বিবাহ । 

সংগ্রীতে সুভদ্র তুমি তারে সমর্পহ ॥ (আঃ) 

কৃষ্ণের প্রস্তাবে সকলে পরম সমাদবে স্থৃতদ্রার সঙ্গে অর্জুনকে 

দ্বারকায় ফিবিয়ে এনে অভুনের সঙ্গে সুভদ্রাব বিবাহোৎসব সম্পন্ন 

করলেন। সুভদ্র। অজ্ুনের মামাতে। ভগ্মি ছিলেন ' বিবাহের মাধ্যমে 
্্রীহলেন। সেই যুগে নিকট আত্বীযের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক 
নীতি বিকদ্ধ ছিল না। তার প্রমাণ অজুনি-_স্ভদ্রার বিবাহ । 

এক বংসরেব অধিক কাল ছ্বারকায পরম সুখে বাস করে অজুনি 

স্মুভদ্রাকে নিয়ে টন্জ্রপ্রন্থে ফিরে আসলেন । 

স্থভদ্রীং ত্ববমাণশ্চ রক্তকৌশেয়বাসিনীম্। 

পার্থ? গ্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপলিকাবগৃঃ॥ (আঃ) 
২২০১৯ 

_স্থুভদ্রাকে রক্ত কৌষেয় বন্ত্র পরিষে তাডাতাড়ি গোপবধূর 
'বেশে কুস্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 

কুম্তী পবম সমাদরে তীকে গ্রহণ করে 'আাশীর্বাদ করলেন। 

স্নুভদ্র প্রথমে কুন্তীকে প্রণাম কবে তাঁর আশীর্বাদ নিলেন। তারপর 

ববন্দে ভ্রৌপদীং ভদ্র] প্রেব্যাহুমিতি চাত্রবীৎ। (আঃ) 
২২৭২, 

-_দ্রোপদীকে প্রণাম করে ভিনি বললেন--আমি তোমার দাসী । 

স্থদ্রাব উপরোক্ত আচরণে তার বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায। 

দ্রৌপদী সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার স্বামীর যেন 
শত্র না থাকে। স্ুভদ্র। ভ্রৌপদীর অন্থগতা ছিলেন। ভ্রোপদীও 
তাকে গ্রীতির ও স্নেহের চোখে দেখতেন । 

বথাকালে স্থুভদ্রার সুদর্শন মহাঁধীর পুত্র অভিমন্থ্য জন্মগ্রহণ 
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করলেন। পাঁগুবদের বনবাসের সুদীর্ঘ সময় পুত্র অভিমন্থ্য . ও 

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সহ সুভদ্রা তার পিত্রালয়ে বাস করছিলেন। 
বিরাট বাঁজার কন্যা উত্তবার সঙ্গে অভিমন্থ্যব বিবাহের সময় কৃষ্ণ 

ও বলরামের সঙ্গে অভিমন্ক্যুর বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

কুকক্ষেত্র যুদ্ধেব সময় সুভত্রা ও উত্তরা পাগুবদের শিবিবে অবস্থান 

করছিলেন। কুকক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্থ্য নিহত হলে অনি কৃষ্ণকে 
তার ভগ্রী সভদ্রাকে ও বধূ উত্তরাকে সান্তবন! দিতে অনুরোধ করলেন। 

কৃষ্ণ সুভদ্রাকে সান্তনা দিয়ে বলেন £- 

বীরসূবাবিপতত়ী ত্বং বীরক্তা বীববান্ধবা । 
মা শুচস্তনয়ং ভদ্রে গতঃ স পরমাং গতিম্॥ (ড্রোঃ 

৭৭1১৭ 

_তৃমি বীব জননী, বীব পত্ী, বীর কন্া, বীরের বান্ধব! অর্থাৎ 
ভগ্নী। তুমি পুত্রের জন্য শোক কর না। তোঁমার পুত্র উত্তম গতি 
লাঁভ কবেছে। 

নুভদ্রাকে সান্তবন! দিয়ে কিব্প অন্যায় ভাবে অভিমন্ধ্যুকে বধ 

কৰা হয়েছে কৃষ্ণ তা বর্ণনা করে বললেন, বাত্রি প্রভাতে দিন ভলেই 

জয়দ্রথ তাঁর বন্ধু বান্ধব সহ তার কাজছেব ফল পাবেন। জয়নরথের 

শিরচ্ছেদ কচ্ছি। অতএব ভগ্মি, তুমি শোক করো না। আমরা 
ক্ষত্রিয়ের৷ যা পেতে ইচ্ছা করি, তোমার পুত্র সেই পরম 

গতি লাঁভ করেছে। অতএব তুমি তাৰ জন্য চিন্তা বা শোক 
করো না। 

জনার্দন সুভদ্রাকে পুত্রবধূ উত্তরাকে সান্বন! দ্রিতে বললেন এবং 
আগামী কাল এক আনন্দ সংবাদ তারা শুনবেন এবং শোক শুন্ঠ 
হবেন বলে আশ্বাস দিলেন। 

কিন্তু তবু পুত্রহারা ভননীকে শোক হতে কেউ নিবৃত্ত করতে 
পারলেন না। শোকে অভিভূত বুভদ্র কেদে কেঁদে বললেন-- 



সরম। ও স্ুভদ্রা ২৪৭ 

হা পুত্র মম মন্দাধাঁঃ কথমেত্যাসি সংযুগে । 
নিধনং প্রীপ্তবাংস্তাত পিতুস্তল্যপরাক্রমঃ ॥ (দ্র 

৭৮২ 

_ হা পুত্র, হা বংস অভিমন্থ্, তৃমি এই অভাগিনীর গর্ভে এসে 

পিতার ম্যায় পরাক্রাস্ত হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে কিৰপে নিহত হলে? 

পুত্রহারা জননীর মন কোন প্রকার প্রবোধ না মেনে ব্যাকুল 
ভাবে বিলাপ করতে থাকে । অভিমন্থ্যর ভূন মোহন পের বর্ণনা 
করে সুভদ্র। বিলাপ করতে থাকেন এবং খেদ করে বলেন, অভিমন্ত্যুব 

নীল পদ্মের স্তায় শ্যামবর্ণ, সুন্দর দন্তে শোভিত মনোহর নয়ন যুক্ত 

বদন রণক্ষেত্রেব ধুলি ধূসরিত হয়ে কি রকম দেখাচ্ছে? হে পুত্র! 
তুমি বীর, তোমার শিব গ্রীবা, বাহু ও স্বন্ধাদদি সব অঙ্গই অতীব 

সুন্দর, বিশাল তোমার বক্ষ, উদর নত সবার্গ তোমার মনোহর, 
তোমার নয়নযুগল অত্যন্ত মনৌহব এবং তোমাৰ সমস্ত দেহ 
অশ্রাঘাতে বিক্ষত। এইভাবে তুমি পতিত আছ এবং পৃথিবীর সব 
প্রানী উদিত চন্দ্রের স্তায় তোমাকে দেখছে। 

পুত্রের বর্তমান শয্যার সঙ্গে পূর্বকীর শষ্যাব তুলনা কৰে স্ভদ্রা 
আক্ষেপ করে কেঁদে কেদে বললেন, তোমার শয্যা বহু মূল্যবান 

আস্তরণে ঢাকা থাকত এবং এমন সুখ ভোগকারী হযেও বাণবিদ্ধ 

হয়ে তুমি আজ ভূতগে শুষে আছ। যে বীরশ্রেষ্ঠেব পাশে পূর্বে 
সুন্দবী রমণীরা অবস্থান করতো। আজ তাঁকে শুগালেবা ঘিরে বসে 
আছে (সোহগ্য শিবাভিঃ পতিতো মুধে)। যাকে গর্বে স্থত ও 

মাগধ বন্দীরা স্্তি করত তাঁকে আজ বিকট গর্জনকারী ভয়ঙ্কর 
মাংসাশী জন্তগণ উপ।সন। করছে । ( উপাস্ততে )। 

ধিগ. বং ভীমসেনস্থ ধিক্পার্থন্য ধনুখ্মতাম্। 

ধিগ, বীর্ষং বৃষ্ধিবীরাণাং পা্ালানাঞ্চ ধিগ, বলম্॥ 
(দ্রোঃ ৭৮1১২ 
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স্পভীম সেনের বলকে ধিক্, অজুনের ধনুর্ধারণকে ধিক্, বুঝি 

বংশীয় বীরদের পরান্রমকে ধিক্ এবং পাঞ্চাল সৈম্যাদের শক্তিকে ধিকৃ। 
এ দুর্ধর্ষ বীরমণ্ডল তোমাকে রক্ষা কবতে পারলেন না । তুমি 

স্বপ্ন লদ্ধ ধনের মত দেখ! দিয়ে মিলিয়ে গেলে । মানুষের জীবন--জল 

বুদ্বুদের স্থায় চঞ্চল। তোমাকে দেখতে না পেয়ে সমস্ত পৃথিবী 
আজ শৃন্তা| ও শ্রীহীনা। মনে হচ্ছে। 

বৎস, তুমি তৃষ্ণার্ত তোমাকে দেখে দেখে অতৃপ্তা ও এ মন্দ 

ভাগিনীর কোলে বসে দুদ্ধপূর্ণ এ স্তনদ্ধয় পান কর। (এহ্যেহি 

তৃষিতো বংস স্তনৌ পৃণো্” পিবাণু মে অ্রমাকহা মন্দায়া হতৃপ্তায়াশ্চ 
দর্শনে ॥ ) 

তোমাব তকণী স্ত্রী তোমার বিরহে কাতরা হয়েছে। সে 
বৎসহীন গাভীর হ্যায় ব্যাকুল। আমিকি বলে তাকে ধৈর্য ধারণ' 
করাব ( সন্ধারয়িস্যামি )। 

হে পুত্র, ষখন তোমার পুত্রলাভের সময় আগত তখন তুমি 
আমাঁকে ছেড়ে চলে গেলে। কালের গতি অতিশয় জ্ঞানীগণের 
ও ছুর্বোধ্য। নচেৎ কৃষ্ণের মত রক্ষক বিদ্যমান থাকতে রণাঙ্গণে তুমি 

অনাথের মত মৃত্যুব অধীন হলে । 

নূনং গতিঃ কৃতান্তস্ত প্রাজ্জেরপি স্ুছৃধিদা 
যত্র ত্বং কেশবে নাথে সংগ্রামেহনাথবদ্ধতঃ | (দ্রোঃ) 

৭৮২০ 

অতঃপর সুত্র! কেঁদে কেঁদে পুত্রের সংগতি ও শুভগতি প্রাপ্তিব 
জন্য প্রার্থনা! কবেন। 

সুভদ্রার বিলাপের মধ্যে শৌকার্তা জননীব হাদয়ের আকৃতি ফুটে 
উঠেছে। 

যখন স্থৃভদ্র। ব্যকুলভাবে কীদছিলেন, কখনও বিহ্বল হয়ে 
কীপছিলেন বা! মূচ্ছাগ্রস্ত হচ্ছিলেন, তখন ভগ্মির এই অবস্থা দেখে 
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কৃষ্ণ স্তত্রার চোখে মুখে জল দিয়ে দ্রৌপদদীকে বললেন, তুমি 
উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও। অভিমন্থ্য সর্বশ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেছে । 

অশ্বথামার অস্ত্রে স্থদ্রার পৌন্র পরিক্ষিৎ 'প্রীণহীন অবস্থায় 
ভূমিষ্ঠ হলে কৃতী, ত্রৌপদী, সুভদ্রা! বিলাপ করে কৃষ্ণের শব্ণাপন্ন 
হন। এখানে দেখা যাচ্ছে স্ুভদ্রা কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বপে 
জানতেন। অবশেষে পরিক্ষিৎ জীবন লাভ কবেন। 

আশ্রমস্থিতা শাশুড়ী কুভ্তীকে দেখতে স্থৃভদ্রাও ভ্রৌপদীর 
অন্ুগমন করেছিলেন । এবং তথায় ব্যাসদেবের কৃপায় পরলোকগত 

পুত্র অভিমন্থ্যুকে দেখতে পেয়েছিলেন । 

হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্তি পয়ন্রিশ বৎসর পব দ্রৌপদী সহ পঞ্চ- 
পাগ্ুব মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প কবে পরিক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে ও 

যছ্বংশীয় বস্তুকে ইন্দরপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে যুখিটির 
স্বদ্রার উপর তীদের বক্ষার ভাঁর দিয়ে ধর্ম পথে থাকতে উপদেশ 

দিযে মহাপ্রস্থান করলেন। 

সুভদ্র। চরিত্রটিও মহাভাবত মহাকাবো উপেক্ষিতা বলা যেতে 
গারে। সমস্ত মহাভাঁব্ত ভ্রৌপদীব প্রাধান্তের সাক্ষ্য বহন করে। 

সৃভদ্রা যেন তার পাশে নিশ্রভ। 

তের বছরের জন্য দ্রৌপদী ব্বামীদের সঙ্গে বনে গমন করে 

নানা লাঞ্থনা সহা করেছেন। (জফদ্রথ, কীচক প্রভৃতি হতে )। 
মহাপ্রস্থানেও ভ্রৌপদী স্বামীদের অন্ুগমন করবাঁব সুযোগ লাভ 
করেন। কিন্তু সুভদ্রাকে কোথাও স্বামীর অন্থুগমন করতে দেখা 

যাষনি। 

দ্ধ সম্বন্ধে দ্রৌপদী যু্িঠিরকে নানা ভাবে উত্তেজিত করেছেন। 

দূুত কৃষ্ণকেও তিনি ভীঁব লাঞ্চনার কথা ভ্ানিযে ভিলেন। কিন্তু 

এসব প্রসঙ্গে সুভদ্রার মতামত কোথাও প্রকাশ পায়নি। সর্বত্র 
ভিনি নীরব। অ্জ্নেব অন্যতম সহধিনী ও কৃষ্ণের ভগ্মি বীর 

গ্রসবিনী স্বদ্রাকে একেবারে নীরব দেখ! যায়। 
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স্থদ্রার ভূমিকা এই বিরাট মহান্তাব্যে এতই নগন্য যে এই 

চরিত্রটি সম্বন্ধে পাঠকবৃন্দ সম্ভবত ভুলে যেতেন যদি না বীর 
অভিমন্থ্যুর অকাল মৃত্যু না ঘটতো। 

মহাপ্রস্থানের পথে গমনের পূর্বে যুধিষ্টির সভদ্বাকে উপদেশ দিয়া 
গেগেন। তার উপর গুক দায়িত্বও রেখে গেলেন। কিন্তু স্বামী 

অভূর্ণনৈর প্রেমমষী নুন্দরী স্ত্রীর প্রতি কি কিছুই কর্তব্য বা বক্তব্য 
ছিল না? 

, কৰি বেব্যাস ও কবি কাশীদাসেব মহাভারতে স্ুভদ্রা চবিভ্রটি 
উপেক্ষিত হলেও বাংলার অন্যতম কৰি নবীন চন্দ্র সেন তার কুকক্েত্র 

রৈবতক গ্রন্থে তাকে যোগ্য সমাদর দিয়েছেন। ভাব প্রতি কেবল 

কবির সমবেদনাই প্রকাশ পায়নি, তার নিভৃত ব্যথার সঙ্গে সুভদ্রার 
নেপথ্য ভূমিকার উজ্জল ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 

বেদব্যাসের মহাভারতে যদিও কবি নবীনের চিত্রিত স্থুভপ্রাকে 

পাঠকেরা দেখতে পান না তবু বীর ভ্রাতা, বীর পুত্রের উপযুক্ত 
মহিয়সী নারীর যে চিত্র আমরা নবীনের কলমে পাই, তা-ই ধেন 
নুভত্রা৷ চরিত্রের বথার্থ প্রতিচ্ছবি । 

কবি নবীন সেনের কল্পনায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুমূ্মু পিপাসার্ত এক 
সৈম্তকে অভিমন্থ্য জল দিলে সৈনিক বলেছিল-- 

“এমন না৷ হবে কেন, অভিমন্ত্য তুমি পুত্র 
আমাদেব মাতা সুভদ্রার। 

সামান্ত সৈনিকের এই উক্ভিটির মধ্যেই স্ুভদ্রা চরিত্র পূর্ণ 

প্রসারিত হয়েছে। সমুদ্র! অভিমন্থ্যকে বলছেন 

** তুচ্ছ ভত্রা, ুলোচনা, 
জগতজননী মা তোমার 

মাতৃ-প্রেম-পূর্ণ বুকে দেখিয়া তাহার মুখে 
পরিপূর্ণ অখিল সংসার, 



সরমা ও সুত্র ২£১ 

ঢালিও এ প্রেমধাব! তখন দেখিবে মাতা 

দুই নহে, অসংখ্য তোমাঁব।” 

সুভদ্রা সন্তানকে দেশ প্রেমের প্রথম পাঠ দিলেন--দেশকে 

মাতৃৰপে দেখতে হবে। সুভদ্র বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা! । 

ভগবদূগীতার প্রথম অধ্যায় পড়ে অভিমন্থ্য সুভদ্রীকে বলছেন-- 

বুঝিলীম এতদিনে, না হয প্রবৃত্তি মম 

কেন এই মহাযুদ্ধে? যথায় ক্ষত্রিয়গণ 

জগতের এক ক্ষেত্রে হইয়াছে সমবেত, 

সেই যুদ্ধে কেন হট আমি বা ক্াতব এত | 

কেন সিংহ শিশু আমি, শুনি বীব পিংহনাদ 

ন1 নাচে হৃদয় মম। ০৮ ৪৪৪ 

** *** পিতার করুণ হৃদ মম, 

কেন করিছেন বল এই মহাপাঁপ বণ? 
স্বয়ং নারায়ণ কেন, হইযা সাবথি তার, 
করিছেন এইবপে নংহার মা! এ সংসার ?” 

এ স্থানে কবি নবীন সেনের “বৈবতক' গ্রন্থে কঝ্িণী ও সত্যভামাঁ 
সংলাপ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্ুভদ্রার চরিত্র বিশ্লেষণ করে রুক্মিণী 
বললেন”, 

“তাহ! বড় মিথ্য। নয়, তণিনী ভ্রাতার মত, 

কি পবিত্র উভয় হৃদয। 

উভয় অমৃত ভরা, বিশ্বপ্রেমে মীতোযারা, 

কি মহিমা কি দেবত্ময় || 

স্থতদ্রা বদী-কৃষ্ণ রমণীর পূর্ণ-সৃষ্টি 
সব্যসাচী যোগ্য পতি তাঁর ।» 



২৫২ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

এই জন্য অভিমন্থ্ুর প্রশ্নেব উত্তরে স্ুুভদ্রা বলতে সমর্থ হলেনস্ 

“ভক্তি ভরে পড় বস! এই গ্রন্থ জ্ঞানাধার, 

বুঝিবে রহস্য তুমি পাইবে উত্তর তার।” 

অভিমন্ত্যু তখন একাগ্র চিত্তে ভগবদৃগীতা পাঠ করতে লাগলেন । 

“নাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে বত 

পড়িতে লাগিল, পুত্র, জননী জলের মত 
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্মতত্ববাশি,-_ 

নিত্য, সত্য, সনাতন,--ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি ।৮ 

কবি নবীন যেন দ্রৌপদীর সমভাবে স্দ্রাকে ধার্মিকা, শান্তজ্ঞ। 

বিছ্ষী রূপে চিত্রিত কবেছেন। 

অভিমন্যু আবার জননীকে প্রশ্ন করলেনস- 

“এক কৃষ্ণ রূপে ব্যাপ্ত দেখি বিশ্ব চবাচর, 

অনাদি অনন্ত কিব৷ বিরাট পুকষবর । 

বিরাট শব্ধ হইতেছে বিচ্ণিত। 
স্থাবর ভ্রম সব হুইতেছে অবিরত ঃ 

সৃষ্টি, স্থিতি, লীন, দেহে, জলে জলবিষ্ব মত। 
অনন্ত করাল মূতি কৰিছে বিশ্ব সংহাব, 
উঠিয়াছে গ্রহে গ্রহে কি ভীষণ হাহাকার ! 
ককণানিধান কৃষ্ণ, মা! গো! জগন্নাথ হরি, 

কেন নাশিছেন বিথ্ব এ ভীষণ কূপ ধরি? 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধ্বংসের এক বিকট ও ভবযঙ্কর ছবি দেখে পুত্র শিউরে 

উঠলে, জননী সুভদ্রা কি সরল ও সুন্দর ভাবে পুত্রের এই শিহরণকে 

দুর করলেন__ 

“্অদ্ধিতীয, সর্বময়, সর্বভূত-মূলাধার 
যদি বংস! বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব তব বপ তার । 



অরমা ও সুভদ্র| ২৫৩ 

জ্ঞানাতীত “বিশ্বনাথে' মানবেব বুঝিবার 

বিশ্ব ভিন্ন নাহি বস! সোপান ছিতীয় আর। 

দেখিলে এ বিশ্ব রাজ্য | অভিন্ন চেতনে জড়ে, 

নিম সংহার.নিত্য সবত্র নয়নে পড়ে। 

নহে নির্দযতা, বৎস! ধ্বংস নীতি দয়াধার। 

ধ্বংস বিন এ জগতে উঠিত কি হাহাকার | 
কদ্ধ কর ধ্বংসদ্বার , যুহ্ূর্তেতে জীবগণ 

অন্নাভাবে, স্থানাভাবে, করিবে কি বিভীষণ 

দাকণ যন্ত্রণাভোগ |! মাগিবে দষা মৃত্যুর 
কাতরে, সলিল যথ। মক-দগ্ধ তৃষ্ণাতুর। 

কদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার, অধর্মের অভুযখান 

করিবে, ভারত মত, জগতে মহাশ্মুশান। 

কৌরবের লোভ হতে করিতে বিশ্ব-উদ্ধার, 
ধ্বংস বিনা বল, বৎস ! আছে কি উপায় আব ? 
পাপের প্রশ্রয় দাও, নাহি কর বিনাশিত, 

বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হবে নিশ্চিত। 

না বিনাশ বিষবৃদ্ষ, না নিবাও দাবানল, 

নাশিবে সুরম্য বন অনল ও হলাহল। 

নিলিপ্ত পরম ব্রহ্ম, নিত্য, সত্য, সনাতন ; 

সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে নীতি চক্রে বিচরণ। 
সংখ্যাতীত ধ্বংস যথা, স্থষ্টি তথ। সংখ্যাতীত 
হতেছে মূহৃতে, স্থিতি এবপে হয় সাধিত! 

সর্ভভূতহিত তবে ধ্বংস নিষ্ঠ'রতা নয় ; 
দগ্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়াময় । 

ধ্বংসনীতি ধর্মনীতি, ধ্বংস বগী নারায়ণ । 

ধর্মক্ষেত্র কুকক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধ এই রণ । 



শ্৫৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

কুকক্গেত্র যুদ্ধ ষে ছুষ্টের দমন ও শিষ্টকে রক্ষার জন্যই প্রয়োজন 
হয়েছিল স্ুভদ্রা সুন্দরভাবে পুত্রকে তা বৃঝিষে দিয়ে অভিমন্থ্যকে প্রশ্ন 
করলেন__ 

বুঝিলে কি অভিমন্থ্য !--অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম, 
অবলন্বি ্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব স্থ্রন। 

কল্প ক্ষয়ে সর্বভূত তীহাব প্রকৃতি পায়; 
কল্লারস্তে তাহাদের সৃষ্টি হয় পুনরায় । 
এইবূপে চরাচর জন্দি জন্ি হয় লয়; 

সৃষ্টি স্থিতি. লয়, বংস। এবপে সাধিত হয়।৮ 

ভ্রাতা কৃষ্ণ স্বামী অর্জুনকে যেভাবে গীতার কর্মফলের ব্যাখ্যা 
করেছিলেন সুভদ্রাও ঠিক সহন্র সরল ভাবে পুত্রকে তা বুঝিয়ে 
বললেন 

*ন্ব প্রকৃতি অনুলারে নিলিপ্ত কর্মসাঁধন 
মাঁনবের একমাত্র মহাধর্ম সনাতন । 

ব্রন্মে সমপিয়া কর্ম নিক্ষাম যে কর্মে রত, 

না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মৃত। 

সর্বভূতম্থিত ব্রন্ম , সাধ সর্বভূত--হিত। 
হইবে তোমার কর্ম ত্রন্মে তবে সমগিত। 
জলধির হিত যাহা, তাহা শুলবিন্দ্ব হিত, 
জগতের হিত ৰস | তোমার হিত নিশ্চিত। 

অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিষ করি সংবত, 

জগতের হিত করি নি স্বার্থ পরিণত, 
স্বপ্রকৃতি অনুণারে স্বধ্ম কর পালন, 

এইবূপে কর্মফল ত্রন্মে করি জমর্পণ | 

ভ্বগতের হিতে সাধি ন্বধর্ম মোক্ষ পরম। 



বরমা ও হতদ্র। ২৫৫ 

বারত্ব প্রকৃতি তব, স্বধর্ম যুদ্ধ তোমার ; 
ধমযুদ্ধ হতে শ্রেষঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর। 
সুখে হুঃখে অনাসক্ত, পাভালাভে জয়াজয়, 

কর যুদ্ধ তুমি বৎস! যথা কৃষ্ণ ধনগ্য় 

বুঝিলে কি অভিমন্থা ! গীতামৃত করি পান,-- 
নিবারিতে ধর্ম গ্রানিঃ অধর্মের অভ্যুথান ; 

সাধুদেব পরিভ্রাণ, বিনাশ ছুক্কৃতদের, 

করিতে সাধন? 

স্থাপন করিতে বস ! জগতে ধর্ম-সাম্রাজ্য,-_- 

এই মহারণ £” 

'অভিমন্থ্য যোগ্য! জননীর প্রাশ্টরোত্তরে বললেন-__ 

রর বুবিন্ আমার 
মাতা দেবী, পিতা দেব, মাম! নারায়ণ» 

বুঝিলাম ক্ষুত্র গুক্তি জন্মে রত্বাকরে ; 
কুফল অশ্বথে। বটে ১ তৃণ মহীধরে। 
দিলে আজি পুত্রে তব জন্ম শ্রেষ্টধর, 
শিরে দিয় দুই হাত আশীর্বাদ কর. 

স্বধর্ম পালন মা গো! করি প্রাণদান, 
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান।” 

এইভাবে স্থৃতদ্রা বীর পুত্র অভিমন্ত্যুকে যুদ্ধে উদ্ুদ্ধ করলেন, 
আশীর্বাদ করে স্ভদ্রো বললেন-_ 

“লও আনীর্বাদ-_করি ন্বধর্ম পালন। 

গীতার সাম্রাঞ্য কর জগতে স্থাপন । 

কৃষের ভাগিন। তুই, অর্জুন তনয়, 
তোর মাতা--হ'ক মম এই পরিচয় 1৮ 

সুভদ্রার পক্ষে এটাই শ্রেষ্ঠ গৌবব তিনি অভিমন্থ্যর জননী। 



২৫৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

অন্ত্র কবি নবীন সেন সেবাত্রতী সুভদ্রার একটি অপূর্ব চরিত্র ফুটিয়ে 

তুলেছেন__নাগবালা খষিপত্তী ভরতকারু যখন প্রশ্ন করলেন-_- 

«কেমনে আমি আসিঙ্ু এখানে 1” 

স্থুভদ্রী উত্তর দরিলেন__ 

হত ও আহতদের কবিয়া সকার সেব', 

ভীম্মদেব পাদপদ্ধ করি প্রদক্ষিণ, 

শিবিরে যাইতেছিন্ু ভ্রাতা ভগ্ঘী দুইজন, 

দেখিলাম জাধাঁরে কি হইল পতন । 

কাছে গিয়া দেখিলাম, নিরা শ্রিতা লতা! মত 

রয়েছ ভগিনি ! তুমি পায়! ধরায়-_ 

মুদ্ছিতা, ধুলি-লুষ্ঠিত1 ? দয়াময় ভ্রাতা মম 

তোমায় লইযা-অস্কে আনিল! হেথায়। 
ভ্রাতা কে ?- জিজ্ঞাসে কাক ! কহে ভদ্র।-_বান্ুদেব ! 

অনার্ধা জরংকাক যখন ন্ুভদ্রার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, 

তখন-- 

'সেকি কথা --কহে ভত্র।-মুছ্িতা আমায় পথে 

পাইলে ভগ্গিনি | তুমি যেতে কি ফেলিয়া ? 

একটি হরিণী হায়! এবপে পড়িয়া পথে 

দেখিলে কি; তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া ?ি 

উত্তরে জরতকাক শাক্ষেপ করে বললেন-_ 

“পে, কিন্ত আমি নারী অনার্ধা, আমার ছায়। 
মাড়ীলেও মহাপাপ হয় যে আর্ধার ! 

পশু, পক্ষী, ষেই দয়! পায় আর্ধদের কাছে, 
” আমর! অনার্ধ নাহি পাই বিন্দু তাব। 

চি ঞ চা ৪৩1 
। 



অরমা ও সুভদ্রা ২৫ 

মানব তাহারা নহে ষদি নাথ! তবে কেন 

এক রূপ রক্ত মাংস করিল! স্যজজন 1 

কেন বা! হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম, 

প্রেমেতে নিরাশ! দিলে গভীর এমন 1৮ 

আন্ত ভারতের নগরে গঞ্জে অস্পৃশ্যতা বর্জনের ষে ধুয়া উঠেছে 
কবি নবীন বহুকাল পূর্বে স্ভ্রার মুখ দিয়ে তার কি সুন্দর অকাট্য 
যুক্তি রেখে গেছেন 

পন! বোন ! অনার্ধ্য আর্ধ্য--কহিতে লাগিল! ভ্রা-- 

একই পিতাৰ পুত্র কন্যা সমুদয়, 
এক বক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের 

এক আত্মা; এক ভ্রল, ভিন্ন জলাশয়। 

স্থান--ভেদে, কাঁল ভেদে, কর্মভেদে জন্মে জন্মে, 

কোথায় পঞ্থিল জল, কোথায় নির্মল, 
স্চারিয়। জ্ঞানালোক এই মলিনতা কর্মে 

কর অপনীত, হবে যে জল সে জল, 

মানুষের যে গুগবলে অন্য জীব হতে শ্রেষ্ঠ, 
মানুষের মন্ুয্যতব এই গুণচয় 

করিছে ধারণ, ভগ্থি! উহাই মানব ধর্ম, 
নে গুণের মহাদর্শ সব বিশ্বময় 

বিরাঁজিত নারায়ণ, অনন্ত, অপরিজ্ঞাত। 

আমর! মানব ক্ষুদ্র নৌকাযাত্রীগণ, 
ভাঁসি এই গুণ শোতে, চলেছি অনন্ত পথে ; 

এই যাত্রা মানবের ধর্ম সনাঁতন। 
যেই জন, যেই জাতি, যতদূর অগ্রসর 

এই মহাধর্ম-পথে, তত নিরমল 

আত্মা তার, তত শ্রেষ্ঠ তার ধর্মস্পমনুত্যত্ব ; 
এই মনুয্যত্ধে নর বিভিন্ন কেবল । 



ৰ্ধ৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

এই ধর্মে, মনুষ্যত্ব, আধ্য জাতি শ্রেষ্ঠতৰ 

অনার্য হইল হীন এই হীনতায়। 

তথাপি আধ্যের ধর্ম অপূর্ণ, অপূর্ণতার 

জ্বলন্ত প্রমাণ এই কুকক্ষেত্র হায় ! 

নিকৃষ্ট ইক্্রিগণ, তীক্ষ অঙ্গি ছুই ধার, 
অপরের প্রতি তুমি কর সধ্ালন, 

পাবে তুমি প্রতিঘাভ,--প্রতিঘাত কি ভীষণ !--. 

দেখ তার সাক্ষী এই কুরুক্ষেত্র রণ। 

মানুষ মান্ধুষে ঘৃণা করিলে, জানিও মনে 

উভয়েই মন্ুষ্যত্ধে হযেছে পতিত। 

প্রস্তরে ও পরস্পরে আঘ্বাতিলে, দেখিয়া 

কেমন উভয়ে হয় চুিত, ধ্বংসিত। 

তাজ ভগ্নি! পরিতাপ ! ঘ্বৃণিয়! অনাধ্যগণে, 

আজি পরম্পরে ঘ্বণ। করিছে কেমন 

ওই দেখ আর্ধ্যজাতি। দেখ মহা আত্মহত্যা, 
অধর্সের অত্যু্থান, ধর্মের পতন। 

ঈশ্বর মঙ্গলময়! এই ঘোর অমঙ্গল 

কি মঙ্গল নীতি তার আছে বিদ্মীন ! 

এই ঝটিকার শেষে কিবা শাস্তি বিরাজিবে ! 
করিবে মানবজাতি কি অমৃত পান! 

অবতীর্ণ নারায়ণ ! ভ্মিয়া অধর্ম যবে 
এ মহাশ্মশান হায়! হবে নিবাপিত ; 

প্রেমময় পুণ্যময়, শান্তিময় স্থুধাময়, 
কি মহান্ ধর্মরাজ্জয হইবে স্থাপিত ! 

“তখন অনাধ মাধ" 



সরম। ও সুভস্র ২৫৯ 

বুঝিবে মানবগণ সর্বজীবে নারায়ণ, 
. সর্বজীব-হিত মহাধর্ম নিরমল। 

এই নব ধর্ে, ভগ্মি | হবে ক্রমে পরিণত 
মানব দেবত্বে; স্বর্গে এই ধরাতল।” 

জরৎকাক সুভত্রার কাছে নিজের হৃদয় ছার উন্মেলিত করলেন। 

জরংকাকর পরিচয় পেয়ে সুভদ্র। আশ্চর্যান্বিত হলে জরৎকারু 

বললেন-_ 

ভগিনি! বলিতে আর পারিলে ন! পাপিনীবে। 

গেল সুভদ্রার মুখ-লজ্জায় ছাইয়া । 
“না না, ভগ্ন! পাপিনী যে তাঁকে সমধিক ভাল 

ঘানি আমি, তার তবে কাদে এ মরম। 

অনন্ত মীনবধর্ম ; কে পাষ তাহাব অন্ধ, 

কে পারে করিতে পূর্ণ স্বধর্ম পালন ? 

তুমি আমি, কে আমবা ? যিনি করিলেন স্থষ্টি। 
তিনি করিবেন পুর্ণ কামনা তীহার | 

অনন্ত নক্ষত্র রাশি আকাশে ফুটিয়া ওই, 

আপনার কি কামন। কবিছে সাধন ? 

চন্ত্র তূ্ধ, গ্রহ, তাঁরা মস্তক পাতিয়া ধর, 

মঙ্গল কামনা তার করিছে পালন। 

একটি বার্থ হৃদয়ে সুভদ্রা। আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চার করবার চেষ্টা 
করেছেন। উশুঙ্খলতার শ্রোতে তিনি ভেসে যেতে উপদেশ দেননি 
বরং পাথিব বস্ত্র সমূহের দৃষ্টান্ত দিষে স্ুভদ্র বোঝাতে চেয়েছেন 
শ্রষ্টা আমাদের ষে ভাবে চালাবেন, আমরাও সেই ভাবেই 

চলে থাকি! মানুষের শক্তি কত ক্ষুদ্র! বিধির বিধান 
অলঙ্বনীয়। - 



২৬5 চরিত্রে রামায়ণ মহাঁভীরত 

সুভদ্রার সখী শৈলজ। স্ুুভদ্রাকে জানালো-- 

শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা 
অলক্ষিতে। বীর ধর্ম দিয়া বিসর্জন 

কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল 
কুমারের; এইবপে করিবে হরণ 

দুর্জয় গাণ্তীব বল। 

সুভদ্রা সথীর মুখে পুত্রেব বিপদেৰ সম্ভাবনার কথ। শুনে নিভীঁক্ 
ভাবে উত্তর দিলেন । 

অন্ধের সন্তান 

হতভাগ্য কৌরবেব, অন্ধ চিবদিন। 
বুঝে নাই হায় ! তার! গাণ্ডীবের বল 
নহে শিশু অভিমন্থ্য। গাণ্ীরের বল 

জনার্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ। 

ধর্মযুদধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সনাতন, 
দ্রান শৈল। ধর্ম যুদ্ধে করিয়! বারণ 
কুমীরে, কেমনে ধর্মে হইবে পতিতা 
পার্থের রমণী; অভিমন্গ্যুর জননী ? 

হইবে পতিতা আহা! ! কৃষ্ণের ভগিনী 1” 

শৈলজা প্রশ্ন করলেন” 

«যোড়শ বর্ধীয় শিশু করিবে সমর, 

একি ধর্ম ক্ষত্রিয়ের 1” 

বীর মাতা, বীর ভায়া সুভদ্রার উত্তরও বীরোঁচিত হয়েছে। 

সভত্রা বীরাঙ্গনা! বলেই এবাপ দৃপ্ত উত্তর দিতে, পুত্রের অমজল আশঙ্কা 
থাকলেও তীর বুক কাপেনি। 

প্ধর্স ক্ষত্রিয়ের । 

কেশরীর ধর্স, ধর্ম কেশরী-শিশুর। 



সরম। ও সথভদ্রা ২৬১ 

“ষোড়শ বর্ষায় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান 
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসস্তান 
ক্ষত্রিয় কুলেব গ্লানি। যোডশ ব্ষাঁয় 

পুত্র মম মহারথী, ক্রীডার অঙ্গন 
যুদ্বকষেত্র, ধনুর্বান অঙ্গের ভূষণ। 
পিত। ককণার সিন্ধু, পুত্র ককণার 

নব্ঘন, শ্লথ করে করিতেছে বণ। 

কৃষ্ণ সুভদ্রার ঘত্ব যাইতেছে ভাসিয়। 
সেই করুণাব শোতে । অন্যায় সমরে 

৪৪৪ ৯৬৬ 

চক্ষুর নিমেষে ভন্ম হবে কুককুল। 

আজি অপরাহে শিরে দিযা ছুই কর 

করিয়াছি আশীর্বাদ বীর পুত্রে মম, 
 পালিয়া ব্বধ্», করি এই ঘোর রণ, 

ধরাতলে ধর্ম রাজ্য করিতে স্থাপন। 

সন্তানের জয় লাভ সম্বন্ধে বীর রমণী সুভদ্রার প্রত্যয় কি গভীর ! 
কারণ ভিনি জানতেন ধর্মযুদ্ধে তার নন্দন তীর স্বামীর মত অজয়! 
অন্থত্র তিনি আবার বলেছেন-__ 

বড়ই কঠিন ধর্ম, শৈল! ক্ষত্রিয়ের | 
বসুন্ধরা ক্ষত্রিযের পত্ধী ; পুত্র ন। 
ক্ত্রিয়ার পুত্র নয, পতি বিশ্বেশ্বর। 
সেই বনুন্ধবা আক্কি কি পাপ আধার ! 

মানব সমাজ মাজি ছুঃখ পারাবার । 

ছুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরমম,_ 

জগত আনন্দ বাজ্য, সুখ প্রত্রবণ। 

ক্ষব্রিয়ের ধর্ম ব্যাখ্যা করে তিনি জানালেন পৃথিবী স্থখের আকর। 



ই৬২ চরিত্রে র্লামায়ণ মহাভারত 

ছঃখ বিধাতার নির্মম বিধান নয়। জঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখের কারণ 

ব্যাখ্যা করে বললেন-- 

কেবল মানব পথ-ভরষ্ট নিয়তির । 

তাই মানবের হায়! এ ছঃখ গভীর | 
মানবের জুখ পথে অধর্মের স্থজন 

করিয়াছে মহাঁবল, করিতে দাহন 

সে খাগুব, জলিয়াছে কুকক্ষেত্র রণঃ__ 

শিবিরে বসিয়া ওই সাক্ষী নারায়ণ। 
স্ুভব্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ 

করি এই হুতাশনে পৃথিবী পাবক, 
করি ধরাভলে ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন, 

মানবের সুখ পথ করে উন্মোচন ;-- 
তবে শৈল ভাগ্যবতী ! পুণ্যবতী আর 
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার ? 

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক । তাঁর কর্মফলই তাঁর 
দুঃখের কার্ণ। অধর্সের আশ্রয় নিয়েই মানুষ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন 
হয়। স্থুভদ্রা উদাহরণ দিয়ে জানালেন কুকক্ষেত্র যুদ্ধের দুঃখও 

এই কারণে। 

বীর জননীর উপযুক্ত কিশোঁব মহাঁরথী অভিমন্থ্যকে কৰি নবীন 
সেন কিভাবে চিত্রিত করেছেন তাও উপভোগ্য। যুদ্ধ যাত্রার 
প্রাক্কালে অভিমন্ত্া স্ত্রী উত্তরাকে বললেন-_ 

ণ্উত্তরে! কি ভাগ্য তোর! কি ভাগ্য আমার । 

ষোড়শ বৎসর মম; সেনাপতি--পদে 

করেছেন ধর্মবাজ এ দাঁসে বরণ 

আজি রণে। এই দেখ উষ্ধীষে আমার 
আশীর্বাদ, গলে বীর বাঞ্চনীয় হাব। 



লরম ও স্থভদ্রা ২৬৩ 

ছ্রোণ-প্রতিছন্দী আমি ! ষোভশ বৎসরে 

ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্্রত্ব ভাঁর, 

কোন ক্ত্রিয়ের ভাগ্যে কোন ক্ষত্রিয়াব? 

দে বিদায় হাঁসি মুখে ! খেল্ ততক্ষণ 
পুতুল লইয়া তোর; পুতুলেব সনে 
খেলিয়া আমার খেলা আমিব এখন।৮ 

কিশোর অভিমন্থ্যব গর্ব মাত্র ষোল বছব বয়সে সেনাপতি হবার 

যোগ্যতা অর্জন করেছে বিরাট পাণ্ডব বাহিনীর। এমন গৌরব 
কদাচিৎ কোনিও ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে ঘটে থাকে । 

কিন্তু উত্তর স্বামীর এই মর্ধ্যাদায় আনন্দিত হতে পাবেননি 
বরং তিনি জানালেন জীবন থাকতে তিনি সেদিনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
স্বামীকে যেতে দেবেন না। প্রিয়জনর1 সর্ধদা অমজলের ইঙ্গিত 
ূর্বান্ধেই পেয়ে থাকে। হয়ত এই ক্ষেত্রে উত্তরাও তাঁর ব্যতিক্রম 
নয়। তাই বীব অভিমন্থ্যর স্ত্রী, মহাবীর অর্জনের পুত্রবধূ উত্তবা 
যিনি নিজেও কম বীর নন--ভিনিই স্বামীকে বাধা দিতে লাগলেন। 

অভিমন্থ্য উত্তর দিলেন-_- 

দত, ১ একি কথা + বীরের ছুহিতা, 
বীবের বনিতা তৃমি ; এই কাতরতা! 
সাজে কি তোমার, পুত্রবধূ অর্জনের ? 
ষযন্ত্র করি শত্রু সংশপ্তক সনে 

করিয়াছে পিতৃদেবে যুদ্ধে নিয়োজিত 

ঘোরতব এদিকে , অস্ত্রগুক দ্রোণ 

অন্য দিকে চক্রবাহ করিয়া নির্মাণ 

করিছেন মহারণ। গুন হাহাকার 

করিছে পাগুব সৈন্তা। সঙ্কট ভীষণ 

দেখিয়া পাঁগুব--পতি করিল? বরণ 



২৬৪ চরিত্রে রামায়ণ মহাতাঁরত 

এই দাসে ; আজি আমি না করিলে রণ 

ধর্সরা্দে বন্দী আজি করিবেন ভ্রোণ 1” 

অভিমন্ত্যু উত্তরার সামনে এক মহ] সঙ্কটের ছবি তুলে ধরলেন 

এবং বললেন এখন যুদ্ধ না করলে ভ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত ধর্মরাজ যুধিঠিরকে 

বন্দী করবেন। 

উত্তর! জানালেন এখনও পাণ্ডব পক্ষে অগণিত রধী মহারথী 

রয়েছেন। তাঁরা আজের যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। 

অভিমন্থ্য উত্তরাকে বুঝিয়ে বললেন দ্রোণের পরাক্রম একমাত্র 

পিতা অঙ্ুনি ব্যতীত কেউই সহা করতে পাববেন না। তখন উত্তর! 

জিজ্ঞেস করলেন" 

“করিবে কেমনে তুমি পরাভব তারে 1” 

অভিমন্ত্ু সদর্পে উত্তর দিলেন-_ 

'অভিমন্থ্য আমি, আমি অর্জন কুমার । 
বাম করে শেল, অসি করি নিফীসিত 
অন্য করে, শিবিরের চাক গালিচায় 

অসি অগ্রে চক্রব্যুহ করিয়া অস্কিত 

দেখাইল1--বীর বক্ষ উৎলাহে গুরিত,-_ 
কোন বপে চক্রব্হ করিয়া ছেদন 
পশিবেন ভ্রোণ সৈন্তে। 

এইরূপে চক্রবুহ করিব লঙ্ঘন, 
লঙ্ঘে যথা সিংহ-শিণু ব্যাধের বন্ধন । 

কিন্ব। লভ্বি অথরোধ মেধ পালকের 

পরশে যথ। মেৰ পালে কেশবি কুমার, 

প্রবেশিব কুরু-সৈম্তে। দেখিবেন দ্রোণ 

আজি রণে অগ্নি শিশু অগ্নি-পরাক্রম | 



সরম। ও সুভদ্রা 

দেখিবেন পিতৃ-গুরু, এ ভুজ বিশাল 

অজুর্নের, অজুনের এই বক্ষ মম, 
প্রদীপ্ত পার্থের বীর্যে শোণিত আমার ; 
এ ধন্থ গাণ্ডতীব শিশু, এ তৃণীর মম 

অক্ষয় তৃণীর-পুত্র, পুর্ণ বজ জালে, 
অর্জনের অস্ত্র-শিশু, বিষধব-শিশু 
পিতৃসম তীব্র বিষধর, দেঝিবেন দ্রোণ 

এই ধন্থু, এ তৃণীর, এই শরজাল, 
অরবনের পরাক্রম অরাতির কাণে 

পারে কহিবারে বস্তু নির্ধোষে ভীষণ ; 

পারে লিখিবারে উগ্র অনল অক্ষবে 

অরাতির বুকে। নাহি থাকুন অর্জুন, 
দেখিবেন দ্রোণাচার্য, অজুনিকূমার 
কবিবে বিফল আজি প্রতিজ্ঞ! তাহার 

তুচ্ছ এক মহাবঘী, মহাবহী দশ 
হয় ষদি হত আপ্ধি, তথাপিও দ্রোণ 

ধর্মরাজ কেশাগ্রও ছু'ইতে কখন 

নাহি পারিবেন। প্রিষে ! কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ 

একে একে আজি রণে করি পরাজিত, 

বাখিব ক্ষত্রিয় কুলে কীর্তি অতুলিত» 

'ভয় কম্পিত বক্ষে উত্তরা জিজ্ঞেম করলেন--- 

«“কিস্ত সাত জনে ঘদি করে আন্রমণ 1” 

'অভিমন্ত্া হেছে উত্তর দিলেন__ 

«এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম ; জাতিতে কেশরী 

কষত্রিয়েরা, এই নীচ বৃত্তি শৃগাঁলেব 
নহে কর্ম ক্ষত্রিয়ের। আসে সপ্ত জন, 



২৬৬ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

আসে সপ্তদশ জন,--কি ভয় উত্তরে? 

এক| সিংহ নাহি ভরে শিব! অগণন।” 

অভিমন্ত্যুকে আবার দেখা গেল স্বামীর মঙ্গল ব্রতে যখন পৃঁজায়; 
র্ত, তখন অভিমন্্য সবেগে প্রবেশ করলেন। অন্ত্রের ঝঙ্কারে 

স্ভব্রার ধ্যান ভঙ্গ হল। অভিমন্থ্য মাকে প্রণাম করে বললেন*-* 

“মা! দ্রোণাচার্ধ ঘোরতর রণ 

করিছেন চক্রব্যহ কবিয়! নির্মাণ । 
পিতাঁর অবিগ্মানে, সেনাপতি পদে 

ধর্মরাজ এই দাসে কবিল! বরণ । 

দেও মা! বিদায় রণে, কর আশীর্বাদ, 

আজি যেন পবিচয় পায় ব্রিভুবন 
অর্জনের পুত্র আমি, স্থুভপ্রা-তনয়, 
গোবিন্দের প্রিয় শিশ্ক । ন্বধর্ম পালন 
করি, ধর্মরাজ্য আজি করিব স্থাপন।” 

স্থভগ্্া বীর পুত্রের বীর উক্তি শুনে, বীর জননী সমান দর্পে উত্তর 
দিলেন-- 

্বুবিলাম হইয়াছে পাগুব বাহিনী, 
কৃষ্ণাজুনি বিনা, যেন বিপন্ন। তরণী 
সিন্ধু গর্ভে ঝটিকাঁয় নাবিক--বিহীনা। 
হইয়াছে পাগুবের মহা সৈন্য হাঁয়। 
যেন মৃহারথ রথি--সাঁরথি বিহীন। 

কৃষ্ণের ভাগিন! তুই, শিষ্ঠ প্রিয়তম, 
অর্জনের পুত্র তুই, নিজে মহারহী, 
নির্ভয়ে ধরিয়। কর্ণ, আরোহিয়। রথে, 
হেলীয় সমব সিন্ধু করি অতিক্রম, 

আনন্দে চলিয়া যাবি ব্জিয়ের পার ! 



পর্ষ! ও স্থৃভদ্রা ৭৭ 

নারীকুলে ভাগ্যবতী কে আছে এমন 
তোর জননীর মত? ভ্রাতা নারায়ণ, 
পতি ধনগয়, পুত্র ষোডশ বৎসরে 

মহারথী, ধর্ম ক্ষেত্র কুকক্ষেত্রে, 
জগতের এই মহাক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, 

আজি পুত্র ক্ষেত্রপতি ! শোভিছে তাহার 
গলায় বরণ মালা, ললাঁটে তিলক ।” 

এদিকে যেমন বীর পুত্রের গৌরবে তিনি গৌরবা্িত হয়েছেন, 
অন্থ দিকে মাতৃ হৃদয়ের আশঙ্কা তিনি ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে সতর্ক 

করে দিয়ে বলছেন-_ 

পিতৃ গুরু ড্রোণ, অতি সাবধানে 

বাছা বে! করিস্ রণ। 

না করিস্ তুচ্ছ, হয় ষদি শত্র 
অতি ক্ষুদ্র তৃণোপম। 

করি আশীর্বাদ, ুভদ্রার বুক 

হইবে কবচ তোর ; 
ুভপ্রার অঙ্ক হবে তোর রথ ; 

শত্রু শরজাল ঘোঁৰ 

হবে সুকুমার যেন স্থৃভদ্রার 
নেেহ মাখ। পুষ্পহার ; 

হৃদয়ে গোবিন্দ, বাহুতে অরুন, 
লক্ষ্য নর-সমুদ্ধার। 

সমর প্রাঙ্গন সয়ম্বর সভ! 

হইবে যাছু আমার 1৮ 
কবির লেখনীতে কি সুন্দর ভাবে স্ভঙার আশীর্বাদ বধিভ 

ইযেছে। মাঁত। পুত্রের অপূর্ব সংলাপ পাঠকের হৃদষে শিহরণ 

ছাগিয়ে তোলে। 

দি 
সম 



-২৬৮ চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত 

গোপকন্তা স্থলোচনা অভিমন্ধ্যকে পুত্রের স্ায় প্রতিপালন 
করতেন। তিনিও উত্তরার মত সেদিন যুদ্ধে যেতে দিতে অসম্মত 
-হুলে অভিমন্থ্য তাকে অভগ্ন দিয়ে বলেছিলেন__ 

“অর্জুনের পুত্র আমি, স্ুতদ্রা! কুমার, 

কৃষ্ণের ভাগিন। শিল্কু, কি ঘৃণা মা! তুই 
ডরিস্ ব্রাঙ্মাণ ভ্রোণে! ভাবিস কেমনে 

সেই হজ্ঞ কাষ্ঠ কোণে ফেলিবে উপাড়ি 
এই শাল বৃক্ষ তোর পালিত বধিত? 

যাদব পাণগ্ডব শ্ভি, বমুন। জাহ্বী ; 
মিলি জননীর গর্ভে, প্রয়াগে যেমতি, 

বহিতেছে এই ভুজে ধার! সম্মিলিত, 
দ্রোণের কি সাধ্য, গতি বোধিরে তাহার ? 

এক পার্থে, এক কৃষ্ণে, ডবে বৃদ্ধ ভ্রোণ, 
একাধারে কৃষ্ণাজুনি দেখিবেন আজি । 
দেখিবেন পার্থ রী, গোবিন্দ সারহী, 
একাধারে মম রথে; এই ভুজে মম 
দুর্জয় পার্থের বল, শিক্ষ! গোবিন্বের। 

তুচ্ছ ফ্রোণ) বিশ্বদতয়ী পিতা ও মাতুল 
আমেন সমরে যদি, নাহি ভরি আমি । 

একা পার্থ, একা কৃষ্ণ পারে জিনিবারে 

ত্রিভুবন এক রথে, কে সহিবে তবে 
কৃষ্ণ-_পার্থ--সশ্মিলিত পরাক্রম মম ? 

তুচ্ছ চক্রব্যুহ, ওই বাঁলির বন্ধন, 
উড়াইয় মূহুর্তে মা! সিদ্ধু--পরাক্রমে 

প্রবেশিব দ্রোণ,-_সৈম্ে মহা সিন্ধু বেগে 
উদ্বেলিত, ভাঙাইয়! বালি তৃণ মত 

পপ 
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অরাতির অনীকিনী, রহী, মহাবহী 
তোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য । করিব না৷ আমি 

পিতার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ। বধিয়। পরাণে, 

মরণ অধিক যুদ্ধে হইয়া! লাঞ্ছিত 
পলাইবে দ্রাতে ভৃণ লইয়া কেমনে, 

হাসিবে জগত। 

বেদব্যাস মহাঁভীরতে বীব অভিমন্থ্যুব সপ্তরঘীব সঙ্গে যুদ্ধের যে 

বর্ণনা আছে, অভিমন্থ্যুব উপবোক্তি অত্যুক্তি নয়--তাই প্রমাণ 
করেছে। 

কিন্তু যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন কবে কৌরবরা সপ্তরথী মিলে 
অভিমন্ত্যুকে বধ কবলেন। 

জননী সুভদ্রা বীবাঙ্গনা। হলেও বাস্তবে তিনি মানবী, নাঁরী। 

পুত্রকে যুদ্ধে মাতিয়ে তুলে নিজ কর্তব্য, বংশের কর্তব্য করতে কুষ্ঠ 
বোধ করেন নি। কিন্তু বণে পুত্র নিহত হলে তখন মানবীর মন শৌক 
ভারে নুষে পডল। পুত্রহার! স্ভদ্রার শোকার্ত হৃদয়ের বিলাপ-- 

“দয়াময়! নাহি শৌক, সাঁধিল তোমার কর্ম 

পুত্র যার, তাব শোক নাহি ধরাতলে। 
ক্ষত্রিয়ের গুক দ্রোণ, ভূজবলে তার পণ 

যোৌল বৎসরের শিশু লজ্ঘিল যাহার। 

সেই বীর-জরননীর শোক কি আবার ? 
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরধী এক রথে 

যোল বতমরের শিশু জিনিল যাহার 

সেই বীর-জননীর শোক কি আবার? 

সম্মিলিত সপ্তরথী সম্মুখি ভীবণাহবে 
এই শর-শয্যা শেষে হইল যাহার, 
তার ভ্রননীব শোক সম্ভবে কি আর ? 
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সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমন্ধ্যু মম, 

আজি অভিমন্ত্যু মম বিশ্ব চরাচর। 

এক মর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি 
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর। 

বড় ভাগ্যবান পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ! 

অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনে! ভদ্রার,-- 

ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয়নি প্রচার। 

অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে 

এইবপে শিখাইব নাম নিরমল ; 

কর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একপে করিয়া রণ 

শিখাইব সাধিবারে মাঁনব-মজল ৮ 

সুভদ্রার কি অপূর্ব শোক গাথা! সন্তানের বীরত্বের গৌরব 
জননীর শৌককে নিশ্রভ করেছে। শুধু তাই নয় সন্তান হারা মা 
বিশ্বের সব সন্তানের মধ্যেই খুঁজে পেলেন আপন বীর সন্তান 
অভিমন্ত্যুকে, পুত্র হাবা জননীর পুত্র স্সেহ বিশ্ব পুত্রদের মধ্যে ব্যাপ্ত 
হয়ে পড়ল। এধেন সীমার মাঝে অসীমের স্পর্শ তিনি অনুভব 
করলেন। 

সুভদ্রার এই উপেক্ষিত চরিত্রটিকে কবি নবীন সেন যেন 
“পুর্ণ মর্ধ্যাদায় তার ত্যাগ, প্রেরণা, উদ্দারতা, সহিষুুতার এক 
নিখুত চিত্র একেছেন--য মহাভারত পাঠক মাত্রকেই আকৃষ্ট 
করবে। 

রম” স্ুুভদ্রা উভয়েই তেজন্মিনী, আত্মবিশ্বাসী, ধাসিক। মহিলা! । 

উভয়েই পুত্রশৌোকে শোকাতুরা। উভয়ের প্রতি স্বামীর উপেক্ষা 
-সমান। 
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পুত্রহাবা জননী নুদ্রাকে সান্তনা দেবার ভার অর্জুন কৃষ্ণের 
সউপব ন্যস্ত করলেন। অর্ভ্ন নিজে একটি ও প্রবোধ বাক্য বললেন 

মা। এটা কি অর্জনের দুর্বলতা । কারণ তিনি নিজেও অভিমন্থ্য 

বধে কাতর হয়ে পড়ে ছিলেন। হযত তখন সুভদ্রাকে প্রবোধ দেবার 

ভাষ! তার ছিল ন|। 

বিভীষণ রাঁমের শিবিরে যাবার পূর্বে সরমার কাছে বিদায় 

নিয়েছিলেন ফিন! কবি কিছুই জানালেন না। যুদ্ধ জয়ের পর ব৷ 
অভিষেকের সময়ও সরমার প্রতি বিভীষণের কোনই কর্তব্য বা 
বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় ন।। 

তেমনি বনবাপ খাত্রাব প্রাক্কালে ব যুদ্ধ জয়ের পর বা 
মহাপ্রস্থানের পূর্বে অর্জনের স্ুভদ্রার প্রতি কোন কর্তব্য বা! বক্তব্যের 
ব। বিদায় সম্ভাষণের তথ্য পাওয়া যায় না। 

এই ছুই মহাকাব্যের এই ছুই বীর প্রসবিনী পুত্রহারা৷ শোকাতুর! 
বমণীকে কেবল মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্ষের জন্যই যেন কবি 
বালীকিও কবি বেদব্যাস সৃষ্টি করেছিলেন। ভীদের যোগ্য 

মর্যাদা হতে তারা বঞ্চিত হয়েছেন। 

 ক্রৌপদী বখন তের বৎসর স্যামীদের সঙ্গে বনবাঁস যাপন 
করছিলেন, তার পঞ্চ পুত্র স্তদ্রার সঙ্গে দ্বারকাঁষ ছিলেন। পঞ্চ 

পাণ্ৰ ও ত্রৌপদী মহাগ্রস্থানে যাবার প্রাক্কালে পৌঁত্র পরীক্ষিৎ ও 
যছবংশীয় বস্রকে তত্বাবধান করবার দায়িত্ব দেওয়া হলে! সুভদ্রার 
উপর, এটা হতে উপলব্ধি কর! যায় যে কেবল মাত্র কর্তব্য সাধনের 
রন্যই যেন কৰি স্ুভড্রা চরিত্র স্থষ্টি করেছেন। স্মৃভদ্র! চরিত্রের 
প্রয়োজন হয়েছিল কেবল মাত্র অভিমঙ্থ্যর জননী রূপে তাকে চিত্রিত 

করা । 

সেরূপ বিভীষণ যখন রামের শিবিরে চলে গেলেন, সীতার 
তত্বাবধানের দায়িত্ব রাবণ তখনও সরমার উপর দিয়েছিলেন । 
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শক্রুব আশ্রয়ে থেকে সরম! স্বীয় পুত্রদের ও সীতার তত্বাবধান, 

করেছেন। সরম। চরিব্রটিও যেন স্ৃতদ্বো৷ চরিত্রের মত কেবল কর্তব্য 
জাধনের ছন্ সষ্ট হয়েছিল। 

কর্তব্য সমাপান্তে সুভদ্রা ও সরমার পরব জীবনে কি 

ঘটেছিল কবিদ্বব পাঠকদের সেই সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকারে 
রেখেছেন। 




